স্যল্ল স্বাত্হততিন্য জীন্বনী 


স্যন্ব জ্বাস্হাক্ষেন্ন জীন্বন্ী 


প্ীচণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রণীত 


প্রথম সংস্করণ 


এক সহজ 
ইণ্ডিয়ান পারিশিং হাউস--কলিকাত৷ । 


মূল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র 


প্রকাশক 


শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত 
ইত্ডিয়ান পাব্রিশিং হাউস 
২২ কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা 


কান্তিক প্রেস 


২২ স্থকিয় স্রীট, কলিকাতা, 
শ্রীহরিচরণ মার! কর্তৃক মুদ্রিত 


উৎমর্গ 
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উড়িয্যার শীর্ষস্থানীয় মহাতার 
আদর্শ জীবনের কাহিনী 
উড়িষ্যার শিক্ষিত জনমণ্ডলীর করে, 
উড়িষ্যার*ও ছত্রিশগড়ের গুণগ্রাহী রাজন্যমণ্ডলীর করে, 
বামণ্ডার পোককাতর রাজপরিবারের করে, 
অন্তান্ত কুমারগণ ও নাগরিকগণের করে, 
এবং 
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় 
স্বীয় 
রাজ স্তর বাস্থদেব সুচলদেবের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র 
্বঁয় রাজ! সচ্চিদানন ত্রিতৃবনদেবের 
স্থৃতিকলপে, 
এবং 
তদীয় জোষ্ঠ পুত্র ও বর্তমান বামগডারাজ 
শ্ীযুক্ত রাজা দিব্যশঙ্কর হ্থুটলদেব 
বাহাছ্বরের করে, 
গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির চিহ্বস্বূপ 
এই গ্রস্থ উৎমর্গীকূত হইল। 


গ্রন্থকার । 


ভূমিকা 


দার্ঘ পরিশ্রমে সামস্তরাজ বামগ্ডাধিপতি রাজা শুর বাস্থদেৰ 
সুচলদেব মহোদয়ের এই জীবন চরিতখানি পরিসমাপ্ত হইল। ইহার 
আয়োজন, গঠন ও পবনমপিত আমার কোন প্রশংসা! থাক আর. 
না থাক্‌, প্রশংসা তাহার, যিনি রাজসংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, বর্তমান 
যুগে এরূপ অমূল্য ও অপূর্ব জীবন যাপন করিয়। গিয়াছেন। ইহাই 
আশ্চর্য্যের বিষয়,_ইহাই প্রশংসার বিষয়। ূ 
*. জীবন চরিত রচনার জন্ত এরূপ উত্তমতর উপকরণ সর্বদা সকলের 
হস্তগত হয় না। বিধাতার ক্কপায়্ আমার জীবনের শেষ ভাগে 
দ্বিতীয় বার সে স্থযোগ ঘটিল। এজন্য আমি আমার ভাগ্যদেবতা 
ভগবানকে ভক্তিভরে স্মরণ পূর্বক প্রণাম করিতেছি। তৎপরে বাহার 
অনুগ্রহে এই জীবনী বিষয়ক উপকরণগুলি আমার হস্তগত হইয়াছিল, 
বামগাধিপি সামস্তরাজ সেই সচ্চিদানন্দ ত্রিতৃবনদেব আজ এ সংসার 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধাপুর্ণ 
কৃতজ্ঞতা জানাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র ছিলেন তিনি, শাস্ত্রানুদারে তাহার 
অভাবে, আমি আজ তদীয় সৌমমুত্তি, গুণবান ও বিদ্যান্ুরাগী জো্ঠ 
পুত্র বর্তমান সামস্তরাজ বামগা ধিপতি শ্রীযুক্ত রাজ! দিব্যশঙ্কর সুঢচলদেব 
বাহাছুর সমীপে আমার সেই গভীর কৃতজ্ঞতার নিবেদন করিতেছি। 
রাজ দিব্যশঙ্কর সুঢচলদেব বাহাছুর তদীয় পিতৃকীন্তি ম্মরণ পূর্বক, 
গ্রস্থকারের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব। 

এই গ্রন্থ রচনায় তৎপরবর্তী স্মরণীয় ব্যক্তি বাম্ড়ারাজের প্রধান 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ। এরূপ রাজসেবক সংসারে 
আরও অনেক পাওয়৷ যাইতে পারে, কিন্তু এরূপ প্রভুপরায়নতার 
পরিচয় অল্পই "পাইয়াছি। এই গ্রন্থ প্রণকণপক্ষে তাহার উদ্যোগ 
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আয়োজন, উৎসাহ, উদ্ধম, শ্রমম্থীকার ও সহকারিত। চিরপ্রশংসনীয়। 
স্তাহার পর আর একটা ব্যাপার দেখিয়া আমি অধিকতর আকৃষ্ট, মুগ্ধ 
ও চমত্রুত হইয়াছি, তাহা! এই যে, আজকালকার দিনে, পুত্র, পিতার 
প্রতি, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি, যে শ্রদ্ধা ভক্তি রক্ষা করিয়া 
চলিতে পারে না, স্বর্গীয় রাজা স্তর বাস্থদেৰ সুঢলদেবের গুতি 
. যোগেশবাবুর সেই দীর্ঘপোধিত গ্তভক্তি, আর তদীয় মহামান্ত জো্ঠ 
পুত্র ও প্রতিনিধি স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের প্রতি 
রাজসম্মান ও প্রতুভৃত্যের সম্বন্ধসহ সৌম্য সৌন্রাত্র ভাব স্মরণ ও 
উল্লেখ যোগ্য। তাই এই গ্রস্থপ্রকাশে তাহার অসীম অনুরাগ ও 
 সহকারিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । 
তাহার পর স্বর্গীয় রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিতুবনদেবের দুরদর্শনের 
ফলে, তদীয় পিতৃদেবের এই জীবন চরিত খানি বাঙ্গাল! ভাষায় 
রচিত ও প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ঘটনা স্বর্গীয় 
মহারাজের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের সাক্ষাদান 
করিলেও, বাঙ্গাল! সাহিত্য যে বঙ্গের বাহিরের রাজদরবারে আপনার 
দাবি দাওয়! মঞ্জুর করাইবার শক্তি ধারণ করে, ইহা বাঙ্গীলা ভাষার 
অল্প গৌরবের কথা নহে। কটক কলেজের বিজ্ঞানাচাধ্য রায় বাহাদুর 
যোগেশচন্ত্র রাগ এম্‌, এ, বিষ্ভানিধি মহোদয়, বর্তমান জীবনী রচনার 
সংবাদ অবগত হইয়া, গৌরব ভরে বলিয়াছিলেন ণসেই বিরাট পুরুষ 
রাজ। স্তর বাস্থদেব স্থচলদেবের জীবন চরিত বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত 
হইতেছে, এবং সেই ভার আপনার হস্তে স্তন্ত হইয়াছে, শুনিয়! 
যারপর নাই আনন্দিত হইলাম,-_উত্তম হইয়াছে।” 
.. প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করা আবশ্তক যে, কটক নিবাসী অধুন! 
লোকান্তরিত ডাক্তার রামকৃষ্ণ সাহা মহাশয় বামণ্ডারাজের আদেশে 
ওড়িয়৷ ভাষায় জীবনী রচনার জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে রচনাচাধ্য কতকট৷ অগ্রসর হইয়াছিল! কিন্তু 
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তাহা স্বর্গীয় মহারাজের মনের মত হয় নাই। রামকৃষ্ণের উড়িয়া ভাষায় 
অধিকার নিতান্ত অল্প ছিল না, সুতরাং দে সংগ্রহের স্থানে স্থানে 
ওড়িয়৷ ভাষার মাধুধ্য সম্ভোগও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। 

রাজ! স্তর বাসুদেবের স্বর্গীরোহণে বি্বোগকাতর রায় রাধানাথ রা 
বাহাছুর যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ গ্রন্থের নান! 
স্থানে স্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটি উক্তি ভূমিকার জন্ত স্বতন্ত্রতাৰে ধৃত 
ছিল,সেটি এই £__প্বাস্থদেবের জীবন ইউরোপীয় জীবন। এরপ শিক্ষা প্রদ 
জীবন কেবল উড়িষ্যায় কেন, ভারতবর্ষে ছুর্লভ। এরূপ জীবনের 
থেরূপ জীবনী সঙ্কলিত হওয়া উচিত, যথা সময়ে . তাহা পুন্তকাকারে 
প্রচারিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।” রাম্প রাধানাথ রায় বাহাছুরের 
কথিত “এরূপ জীবনের যেরূপ জীবনী সঙ্কলিত হওয়া উচিত” তাহা 
হইল কিনা, তাহা আমার পাঠকে ও সমালোচকে বিচার করিবেন। 
আমি কেবল স্বর্গীয় রাধানাথ বাবুর ও স্বর্গীয় মধুহ্দন রাও 
মহোদয়ের শেষ অনুরোধ রক্ষায় যথাজ্ঞান শ্রমন্বীকার করিলাম। 
সুবিচারপরায়ণ সাধু সাহিত্যিকগণ ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবেন। 

বিচারকালে একটি বিষয়ে তাহাদের কৃপাদৃষ্টি থাকে, ইহাই আমার 
করজোড়ে প্রার্থনা । ১৯১৫ খৃষ্টাব্বের এপ্রেল মাসে স্বর্গীয় রাজ 
সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব বাহাছ্বর জীবনচরিতের লিখন কার্য কতদূর 
অএসর হইয়াছে অবগত হইয়া, আমাকে পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ 
লিখন ও মুদ্রণকাধ্য একযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
তদম্ুসারে সুদ্রণকাধ্যও লেখার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
মাসাধিককাল এ দ্বিবিধ কাধ্য একত্র অগ্রসর হইতে না৷ হইতে, 
আমার পারিবারিক জীবনের সুখ সম্পদ, মান মর্ধ্যাদা ও ভাবী 
প্রতিষ্ঠার আশাতরুশিরে বজ্রঘাত হয়, আমি স্বজনবর্গসহ শষ্যাশায়ী 
হই। আমার নিজ জীবনের ও সঙ্গে সঙ্গে আমার পারিবারিক 


জীবনের লে যাতনার চিত্র অক্িত করা অপেক্ষা অন্থতব করাই 
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শ্রেয়; । আমি বিগত ত্রিশবসর কালব্যাগী সাহিত্যসেবার দ্বার! বৃটিশ 
ভারতের বিশ্বাসী ও অনুগত প্রঞ্জার কর্তব্য পাঁলনই করিয়াছি। ইংরেজ 
রাজার আশ্রয়ে, সহায়তায়, সহকারিতায় ও গুভভৃষ্টির ফলে, এ জাতির 
জাতীয় জীবন ও উত্তমতর পারিবারিক জীবন গড়িয়! উঠিবে, এই বিশ্বাস- 
জাত আদর্শের পরিশ্ফুটনে গ্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছি। আমার জোট্টপুত্র 
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যত্্চেষ্টার আংশিক ফল। আমার পুত্র 
 রাজসেবায় বিপন্ন হইয়৷ জীবন বিসর্জন করিলে, এ বিয়োগকাতর হৃদয়ের 
জালার স্থৃতি সাম্ন্ততর তৃপ্তিরও উদয় করিত, সন্দেহ' নাই, কিন্তু 
গুণবান ও সুশিক্ষিত পুত্র মার্কিনদেশে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া, সে 
দেশে এবং ইংলগ্ডে বহু বন্ধু লাভ করিয়! দেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরিতেছিলেন, 
তাহার পিতা, মাতা, পত্রী, ও শিশু পুত্র কন্তারা ব্যাকুল নেত্রে তাহার 
গৃহ ্রত্যাগমন প্রত্যাশায় পথপানে তাকাইয়া দিন গণনা করিতেছিলেন, 
ঠিক সেই সময়ে নিরপরাধী নরনারী ও বালকবাঁলিকা এমন কি 
্তস্তপায়ী শিশুর শোণিতলিপন্জ জার্ম্মাণীর ডুবো জাহাজের আঘাতে 
প্লুসিটানিয়।” জাহাজ আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের আশা 
ভরমাসহ আট্লার্টিক মহাসাগরের অতুল জলে ডুবিয়াছে। আমি 
এবং আমার পরিজনবর্গ শহ্যাশায়ী হইয়াছি। আমার বহুদ্দিন হইতে 
রুগ্ন শরীরের উপর এই নিদারুণ পুত্রশোক নিয়ত হৃদয় দগ্ধ করিতেছে । 
এই রোগ শোকের আক্রমণে জরজর. শরীর মন লইয়া বামণ্ডার 
সামস্তরাজ স্তর বাস্থদেৰ মুঢলদেব কে, সি, আই ই, মহোদয়ের 
বিরাট জীবনীর আলোচনা করিলাম, এরূপ অবস্থায় কৃতকার্য হওয়ার 
আশ! পোষণ করা অন্তায়। আর অন্য নান! কারণে গ্রন্থ প্রকাশে 
কিছু বিল হইলেও, আমার এই. অবস্থা বিপর্য্যয় নিবন্ধন বিলঘ্ধের অপরাধ 
স্বীকার করিতেছি। আর সেইজন্ত প্ফ দেখায়ও কিছু ত্রুটি হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে মুদরাঙ্কনে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হইবে, উদ্ধত সংস্কৃত বচন ও শ্লোক 
সকলের মধ্যেও স্থানে স্থানে ব্ণাগুদ্ধি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। 


1/5 


গ্রস্থকারের পুর্বকথিত অবস্থ। স্মরণ রাখিয়। পাঠক ও সমালোচক 
মহোদয়গণ যেন গ্রন্থকরকে ক্ষমা করেন। আরও দীর্থজীবন ধারণ 
সম্ভব হইলে, পরবর্তী সংস্করণে সে গুলির সংশোধন হইবে। 

স্তর বাস্থদেব স্ুচলদেবের মধ্যমপুত্র বড়কুক্জার শ্রীযুক্ত বলভদ্রদেব, 
এই জীবনী সঙ্লনের শেষ ভাগে, গত এপ্রেল নাসে, পিতৃজীবনী সম্বন্ধে 
কতকগুলি ঘটন! সংগ্রহ করিয়৷ পাঁঠান। বহু বিলম্ব নিবন্ধন সমস্তগুলি 
গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার অবসর ঘটিল না । বড় কুমার বাহাছুর প্রদত্ত 
বিবরণের কতক তাহার নিজের সংগ্রহ, আর কতক্রগুল সম্বলপুর- 
হিতৈষিণীর ভূতপূর্ব সম্পাদক পণ্ডিত নীলমণি বিগ্যারত্বের সংগ্রহ। এই 
উভয়বিধ সংগ্রহের জন্য ঝড় কুমার বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞতা! 
জানাইতেছি। পরবর্তী সংস্করণে &ঁ গুলির সম্যক ব্যবহার করা হইবে। 

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, স্তর বাহ্ুদেব স্ুচলদেবের প্রায় 
অর্ধশতাঁবীব্য।গী রাষ্ট্র জীবন যাপনের একটা সুমহতৎ আদশ ছিল, সে 
আদর্শ বহুদিকব্যাপী ছিল। তাহার শক্তির অনুনপ ক্ষেত্র ও হৃদয়ের অনুরূপ 
ধন লাভ ঘটে নাই। বদি তাহা হইত, তাহা হঈলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের 
বিশ্বানভাজন বহু বহু সামন্ত রাঁজগণের নামাবলীর শী"স্থানে আজ 
সকলে তাহাকে দেখিতে পাইতেন। আমার এই গ্রন্থে যদি পাঠক 
তাহার সেই অসীম শক্তি ও বিশাল হৃদয়ের মর্মস্থানের পরিচয় পান, 
তাহা হইলেই আমার সমগ্র শ্রম সফল হইল বলিয়া মনে করিব। 


৪১ শিবনারায়ণ দাস লেন 
শ্রীচন্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
১লা৷ শ্রাবণ সন ১৩২৩ সাল 





স্্যল্ বাপরে জীন্বন্নী 





প্রথম অধ্যায় 
উপক্রমণিক! 


জাতি, বর্ণ ও ধর্মী নির্বিশেষে, রাজা প্রজা, পণ্ডিত মুখ, 
ছোট বড়, নরনারী নির্বিবশেষে, আঁপ।মর সাধারণ সকলেই রাম 
নামের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকে। রামের সকল কথা 
সকলে জানুক আর নাই জানুক, একটা কথা সকলেই জানে। 
সে কথাটার নাম “রামরাজত্ব”। 

রামারণরূপ রত্বাকর মস্থনে, রত্রাকর, মহধি বালীকিরূপে 
যে সকল মহামূল্য রত্বু লাভ করিয়া ভারতীয় নরনারী 
মণ্ডলীর করে উপহার দিয়! গিয়াছেন, সে সকলের মধ্যমণি 
প্রামরাজত্ব।৮ মত্ত্য স্থির প্রান্ত কাল হইতে এ পর্যন্ত 
কোনও দেশে কোনও কালে রাজাদর্শে “রামরাজত্ব” কেহ 
অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া শুন! যায় না। 


3 : শুর বান্ছদেৰ জীবনী 

মোগল সম্রাট আকবরের নামে ভারতের হিন্দু সাধারণ 
যে অপূর্ব বিশেষণ যোগ করিয়া! মোগল সম্রাটের মহিমা বৃদ্ধি 
করিয়াছে, কাল ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মহিমার সমাদর বদ্ধিত 
হুইবে সত্য, ইংরাজ-অধিকৃত ভারতে রমণীকুলের চিরবরণীয়া 
মহামান্তা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নামে আজ এবং 
চিরদিন ভারতবাসী পুরুষ রমণী রাজপু জার অর্থ্য দান করিবে 
সত্য, চিরদিন সেই নারীকুলভূষণ 1ভক্টোরিয়ার শতবিধ 
সদনুষ্ঠান কেবল যে ইংলগ্ের মুকুটমণি হইয়া ইতিহাসের 
গৌরব বদ্ধন করিবে, তাহা নহে, সে মহামহিমাময়ী স্মৃতি সমগ্র, 
ভূমগ্ুলের, বিশেষ ভাবে ভারতের পরম সম্পদে পরিণত 
হইয়াছে । সত্যই সে বরণীয়া ললন! ইংলগ্ডের রাজসিংহাসনে 
ও ভারতের মহাসিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়া যে রাজাদর্শ_ 
রাজসিংহাসনের যে অসামান্যনপাদা বদ্ধিত করিয়৷ গিয়াছেন, 
তাহাও কেহ কোন দিন আতক্রম করিতে পারিবে বলিয়৷! 
মনে হয় না। বাল্যকালে আমরা “মহারাণীর প্রজা” বলিতে যে 
গৌরব অনুভব করিয়াছি ও অপর দশ জনকে যে গৌরব 
অনুভব করিতে দেখিয়াছি, ভারতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
নামেই কেবল তাহা একদিন সম্ভব হইয়াছে। এ স্দুল্লভ 
সম্মান সম্ভোগ, যখন তখন, যার তার ভাগ্যে, ঘটে না। 
এ সকলই সত্য, তবুও বলি, রাঙ্গসিংহাসানে উপবিষ্ট রামচন্দ্র 
চরিতকাহিনী ভারতীয় জনমণ্ডলীর প্রাণে কি এক অপূর্ব 
মাধুরীলালার স্থষ্টি করে, তাহা বুঝাইবার শক্তি কোথায় ? 

রাজাদর্শে রাম বিরাট পুরুষ, ভারতের পবিত্র দৃষ্টিতে রাম 
সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্ববতাগী ও লোকরপ্রনপ্রিয় নারায়ণের 





নি নি ক 


অবতার বলিয়া, রাজসিংহাসনে রাম তাঁতের  দেবজা-_চির- 
পৃজ্য-_চির আরাধ্য । সর্ব গুণাধার রামচরিত্রের সর্বত্রেষ্ঠ : 
কীন্তি লোকরঞ্রন ও প্রজাপালন। প্রজার শ্লোতি বৃদ্ধির 
জন্য কোমলহৃদয় রাম কোমলপ্রাণা জানকীকে চিরবিসজ্জন 
দিতে কুণ্ঠী বোধ করেন নাই, একবিন্দু ইতস্ততঃ করিলেন 
না। খাষাণ হৃদয় হইয়া নিশ্মমভাবে সর্ববলোকপুজ্যা 
জনকতনয়ার নির্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। এই জন্তাই 
“রামরাজত্ব” কথাটার এত আদর--এত সম্মান, তাই সেকালে 
ও একালে ভারতবাসীর দৃষ্টিতে রাম বিরাট পুরুষ, তাই 
রাম নারায়ণের অবতার । 

এই “র/মরাজত্বের” আদর্শ সমাজ সমক্ষে নিত্য বর্তমান 
থাকিয়া ভারতের রাজা প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের স্ুুশিক্ষা 
বিধানে চিরদিন সহায়তা করিয়া আসিতেছে । তাই ভারতের 
সর্বশক্তিমান ইংরাজ রাজশক্তির আশ্রয়ে, পৃষ্ঠপোষকতায় ও 
সহায়তায় অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজশক্তি আপন আপন রাজ্যে যথা- 
শক্তি রাজধম্ম পালন করিয়া সাধারণের বিবিধ সুখ ও 
সুবিধা সাধনে সহায়তা করিতেছেন ' ইংরাজশাসিত ভারত- 
সাম্রাজ্যের চন্দ্রাতপতলে যে অসংখ্য ক্ষুত্র বৃহ সামন্তরাজগণ 
আশ্রয় লাভ করিয়া সুখেস্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন 
কার্যে, নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদনে নিযুক্ত, সেই 
সকল রাজকাহিনী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইলে, দেশের থে 
প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এখনও সেদিকে দৃষ্টিপাত 
করিবার উপযুক্ত লোক বিরল বলিয়া মনে হয়, তাহা 
না হইলে ভা'রতীয় ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যসমূহের প্রাতঃম্রণীয় 


৪ স্তর বান্থদেব জীবনী 


নরপতিগণের মধ্যে ফাহাদের নাম কথঞ্চি সুপরিচিত ও 
যাহারা আদর্শ নরপতি বলিয়া কীত্তিত, তীহাদের কথা কেহ 
বিস্তৃত আকারে আলোচনা করেন না কেন? 

আমরা এতাদৃশ এক মহানুভব ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতির বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর, ইনি বর্তমান সামন্তরাজ বামড়াধিপতি 
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা 
সামন্তরাজ স্যর বাস্থদেব স্থডলদেব কে, সি, আই, ই। 
(7 ০7, ৮) ইহার এবং ইহার ম্যায় অনেক রাজসংসারে 
“রামরাজত্বের” আদর্শ যে স্ফুপ্তিলাভ করিয়া নির্জনে লুক্কায়িত, , 
স্যর বাস্থদেবের রাজজীবনের বিবরণমাল! তাহার সাক্ষ্য দান 
করিবে । রাজসংসারে কিরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে, এখনও 
রামরাজ্যের আভাস পাইয়া প্রহামণ্লী আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠে? প্রজার সুখে সন্তোষ, তাহাদের আনন্দে উল্লাস 
প্রকাশ রাজধশ্্ম__ দুঃখে সহানুভূতি, বিপদে সমবেদনা, দুতিক্ষে 
অন্ন বিতরণ রাজধন্মন। এই উচ্চ রাজধন্ন পালনে স্যর বাসুদেব 
কিরূপভাবে তীহার প্রজাসাধারণের অক্ষু্ সম্মান ও গভীর 
শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন__বাম্ড়ার প্রজাসাধারণের শ্ীতির 
প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া স্যর বাস্ুদেব্রের হৃদয়ে সর্বদাই যে 
আনন্দের মলয়ন্সিপ্ধ সুরভি বহন করিত, তাহা জানিবার 
এবং জানিয়া ,তাহা হইতে শিখিবার বস্তু লাভ হইবে, 
তাই বাম্ডাধিপতি শ্যর বাসুদেব স্ুটলদেবের যাঁপিত জীবন- 
কাহিনীর আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। 

উড়িষ্যার আঠার গড়, এবং মধ্য প্রদেশের উত্তর-পুর্ববাঞ্চল- 
স্থিত ছত্রিশগড়ের অধিকাংশ ভূভাগ ইংবাজরাজের আশ্রিত সামস্ত 
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রাজগণের অধিকারভুক্ত । এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁজ্যের 
সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। সে সকল রাজ্যের লোক- 
সংখ্যা ও তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের বিবরণ আমাদের 
বর্তমান ভারতবর্ষের একটা বিশিষ্ট অংশ, ইহারা কিরূপ 
অবস্থায় সমাজবদ্ধ হইয়া, কিরূপ শাসনের অধীনে থাকিয়া 
কালযাপন করে, তাহা বর্তমান সময়ের জানিবার বিষয়। 
জেলা সমন্বলপুরের অন্তর্গত বাম্ডারাজ্য কয়েক বশসর পুর্ব 
পধ্যন্ত ভারতের মধ্য গ্রদেশের ইংরাজ শাসনকর্তীর অধীনে 
ছিল। ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের শাসনকর্তীর অধীনে স্থাপিত 
হয়। এক্ষণে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তভূক্ত। 

স্তর এনড,ফ্রেজার প্রভৃতি বহু বহু প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
তাহাদের শাসন সময়ে, তীহাদের বাৎসরিক শাসন-বিবরণীর 
মধ্যে সামন্ত রাজগণের রাজ্যপালন ও স্থশাসনের উল্লেখ স্থলে, 
বাম্ডাধিপতি স্যর বাস্থুদেব সুটলদেবের রাজ্যশাসন প্রণালীর 
প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, “সমগ্র মধ্য প্রদেশের মধ্যে 
বাম্ডা আদর্শ সামন্ত রাজ্য ।” দেশের শাসনকর্তীদের এরূপ 
ধারণা হওয়ার যে সকল কারণ বর্তমান ছিল, সেই গুলির 
পুঙ্যানুপুঙ্থ আলোচনা, করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
যে, বাম্ডার এতাদুশ প্রতিষ্ঠ/ ও প্রতিপত্তির বিশেষ কারণ 
বর্তমান আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে, সেই সকলের 
আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। 

ইংরাজ শাসনকর্তীর মুখে এতাদৃশ উচ্চ প্রশংসা বাক্যের 
মূল্য অনেক। যে সকল কারণে বাম্ডারাজ্য “আদর্শ 
সামন্ত রাজ্য” বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের 
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আলোচনা করিতে গেলে, উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্য- 
প্রদেশের সামন্ত রাজ্যগুলির অনতিপূর্ববকালের সাধারণ 
অবস্থার কিঞ্চিত আভাস দিতে হয়। অতি প্রাচীন 
কাহিনীর আলোচনা! পরে হইবে। ইংরাজের শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পরও, ভারতের এই ভুভাগের সামাজিক অবস্থা 
অতীব শোচনীয় ছিল, এখনও আছে। শাস্তজ্ঞান, শিক্ষা ও 
সদাচার এ প্রদেশে প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। স্বরাজ্যে শান্তি ও 
প্রতিবেশী রাজ্য সকলে মৈত্রীভাবের একান্ত অভাব ছিল। 
প্রজাসাধারণের ধনসম্পদ ও পরিজনসহ স্থখে সংসারযাত্রা 
নির্বাহ এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই লোকের 
ধারণা ছিল। দ্বেষ, হিংসা ও আত্মকলহে এ ভূভাগের 
সামন্ত নৃপতিবৃন্দ ও প্রধানগণ সববদাই লিপ্ত থাকিতেন। 
স্থখ ও শান্তিতে বাস করা ও করিতে দেওয়ার মূল্য ও 
মধ্যাদা সে সময়ের প্রধানগরের আপবিচ্ছাত ছিল। 

একদিকে যেমন লোকমগ্লী অজ্ঞ্রানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
ছিল, রাজারাও তত্রপ বিদ্ভা ও জ্ঞানার্জনবিমুখ, ব্যসন ও 
বিলাসপরায়ণ, বাজমধ্যাদা|] ও প্রজার অধিকার রক্ষায় 
উদ্বাসীন, একপ্রকার চল্তি জীবন ধারণ করিতেন। এইরূপ 
দীর্ঘ অবসাদ ও অশান্তির ভারে, যখন বঙ্গের এই দক্ষিণ 
পশ্চিম প্রান্তস্থিত স্থৃবিস্তৃত অঞ্চল বিপন্ন) সেই কোলাহুলময় , 
অশান্তির ভিতর, শাস্তির স্িগ্ধ স্থরভিভার মস্তকে লইয়া, সেই 
অজ্ঞতা, ব্যসন ও বিলাসের মধ্যস্থলে, জ্ঞান ও পুণ্যের প্রদীপ 
হস্তে লইয়া, সেই দ্বেষ, হিংসা ও আত্মকলহের প্রবাহমুখে 
ভাসমান ও স্বার্থ সর্বস্ব জনগণের মধ্যস্থলে, সেবা ও 


সংস্থারের সুসংবাদ লইয়া সামন্তরাজ নর বাদে শা টা, 
হইয়াছিলেন। 
বর্তমান যুগে, বিবিধ পরিবরতপূর্ণ নূতন উ্নতির 
সাধনাক্ষেত্রে বরদাধিপ্ি মহারাজ সায়াজী রাওয়ের, নাম, 
মহীশুরাধিপতি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়৷ বাহাছুরের 
নাম ভারতব্যাপী সম্মান অর্জন করিয়াছে; সত্য, তাহাদের 
রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতির সমাদরে দেশ পূর্ণ 
হইয়াছে এবং তাহা হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, জত্য, 
, কিন্তু অন্ধ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগে, যখন ইংরাজী শিক্ষা- 
সূত্রে নৃতন রাজনীতির অনুসরণে দেশের রাজন্যাবর্গ সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ ও অপারগ ছিলেন, তখনও দেশশাসনে ইংরাজ- 
রাজের প্রচারিত সাম্য, দেশীয় সামন্ত নরপতিগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে নাই, তখনও ইংরাজরাজের আসমুদ্র হিমালয় 
সমগ্র ভারতে শান্তিস্থাপন সন্কল্প দেশীয় ভূপতিবৃন্দের 
হৃদয়ে মৈত্রীভাবের বিশালতার ভাব পরিস্ফুট করে নাই, 
তখনও ইংরাজরাজের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত মানব স্বাধীনতার 
তত্ব দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সমদশিতার ভাব জাগ্রত করিতে 
পারে নাই, সেই পূর্ববর্তী কালে, উন্নতির সেই অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন যুগে, বহু পুণ্যকাহিনী পরিশোভিত প্রথিতনামা 
,রাজগণের নামাবলী কীন্তিত ও পরিশ্রুত হইবার পূর্ব যুগে, 
যখন বর্তমান বরোদা ও বর্তমান মহীশুরের অভ্যুদয় হয় নাই, সেই 
'উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সূচনাকালে, কেমন সহজ ও স্থন্দর- 
ভাবে পাশ্চাত্য রীতিপদ্ধতিগুলি ধারে ধীরে বামগ্তাধিপতি 
হ্যর বাস্থদেব ন্ুঢলদেবকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা 
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চিন্ত। করিলে আশ্ট্ান্বিত হইতে হয়। বাঙ্গালা দেশের 
কথ! সম্পূর্ণ স্বতন্্। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, 
তাহারও পঞ্চাশ বওসর পুর্ন্ব, অর্থাৎ এখন হইতে শত বর্ষ 
পূর্বেও বাঙ্গালায় নূতন শাসনপদ্ধতিসূত্রে শিক্ষা ও সামাজিক 
রীতিনীতি এবং' আচার ব্যবহারে পরিবর্তনের সূত্রপাত 
হইয়াছিল। ও 

যে সকল কারণে ইংরাজনাজন্ের প্রতিষ্ঠা দেশে এক 
স্থমান মঙ্গল ফল প্রসব করিয়াছে, সেই সকল কারণসম্ভৃত 
উত্তম ফলের সর্বব প্রথম স্থৃতিকাগার বাঙ্গালা দেশ, বঙ্জেই, 
ইংরাজরাজ সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে 
চারিদিকে আপন শক্তি বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই 
শক্তি বিস্তারের প্রারন্ত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ 
শতাব্দির শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শাস্সপ্রনিষ্ঠার অধিকতর 
মনোযোগী থাকিতে হইয়াছিল। তাই বঙ্গের বাহিরে ভারত- 
বর্ষের অন্য সর্বত্র শিক্ষা ও সন্মীতির স্তৃপ্রচারে বন্থবিলম্ব 
হইয়াছে । সেই জন্য সমগ্র দেশে এখনও নানা স্থানে জনম গুলী 
কথক অনুন্নত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে । যে সকল স্থান 
সত্যই এখনও স্থুশিক্ষার স্থৃবিমল জ্যোতিতে বঞ্চিত ও তজ্জন্য 
অনুন্নত জীবন যাপনে বাধ্য, উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার পশ্চিম 
দক্ষিণ দিকের স্থবিস্তৃত দেশাংশ এতাদৃশ হানদশাপন্ন হইয়া 
রহিয়াছে । এতদঞ্চলের সামাজিক অবসাদ ও জড়তার দুর্ভেগ্ত 
বৃহ ভেদ করিতে ইংরাজ রাজাকেও অনেক সময়ে বিব্রত 
হইতে এবং সময়ে সময়ে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে । সে বিবরণ 
ও পরে আলোচন। কর! যাইবে। এইরূপ সামাজিক জড়ত! ও 


রক 


. উপক্রমণিকা | ৯ 
্গবসাদের মধ্যস্থলে, বিবিধ বিদ্ব বিপত্তিবিজড়িত আন্দোলন- 
পুর্ণ সমাজবক্ষে সর্নিবিধ সংস্কার কার্ধ্যে লিপ্ত হইতে এবং তত্দারা 
অত্ান্তম রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সফল মনো'রখ হইতে যে অসামান্ত 
সামধ্যের প্রয়েজন, স্যর বাস্থদেব, বিধাতার কৃপায় সেই প্রতিভা 
লইয়! শক্তিধর পুরুষের স্যার বাম্ড়ায় আবিভূর্তে হইয়াছিলেন। 

স্যর বাস্থদেবের বহু বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিম সীমায় 
ইংরাজ রাজা । উত্তর দক্ষিণ ও পুর্ণি দিকে বাম্ড়ার ন্যায় 
আরও অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । এই সকল রাজ্যের 
রাজা প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ সামাজিক অবস্থা একই 
প্রকার। এই একটানা সমাজ জীবনের মন্দীভৃত তে 
নবশক্তিসম্পন্ন প্রবল প্রবাহ ছুটাইবার ভার পাইয়া স্যর 
বাস্থদেব সুঢলদেব বাম্ডীয় রাজাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়! কোনও দিন কোন 
ব্যক্তি, রামচরিত্রে, কোন সমাজ, বা কোন রাজ্য “রামরাজ্যে” 
পরিণত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তাহ। হইলে প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজের বিলোপ, ভারতীয় আদর্শের অন্তধান ঘটিত না। 
কেবল পুরুষকারেও কেহ কোন দিন জীবনে সার্থকতা লাভ 
করে নাই, তাহার প্রমাণ সআট-শক্তিসম্পন্ন মহারাজ ছুধ্যোধন। 

স্থতরাং দৈব ও পুরুষকারের ' মিলন সাঁধনেই যেমন 
র্যক্তিগত জীবনে, তেমনি রাহ্ীয় জীবনে, সাফল্য লাভ 
সম্ভবপর হইয়। থাকে। ইংরাজরাজ তাহার আদর্শ। এই 
উচ্চ রাজাদর্শ সম্মুখে বর্তমান থাকিলেও, ভারতের কত শত 
আশ্রিত সামন্ত নরপতি, আহার বিহারে ও আমোদ প্রমোদে, 
মহামূল্য জীবন ক্ষয় করিতেছেন। রাজাদনের মর্যাদ। রক্ষার 

হ্‌ 


১ ও ভর বাষ্ুদৈষ জীন 


সঙ্গে সঙ্গে প্রজাসাধারণের সর্ববা্গীণ যাপসাধন চে থে 
রাজধর্খ্, *রামরাজহেশর আদর্শ যে কেবল সেইরপ রাজ্য- 
পালনপন্ধতির অবলম্বনেই প্রকাশ পায়, মার তাতেই যে 


রাজধন্ম্ের চরিতার্থতা, আর সেই অনুষ্ঠানেই কেবল দৈব ও 
পুরুষকার পরস্পর পরস্পরের বাহুবেউনে আবদ্ধ হয়, 
আাক্ষেপের বিষয় অধুনা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত 
রাজবুদ্ধিতে এ পরম তব এখনও প্রকাশ পায় নাই। স্যর 
বাস্থদেবের জীবনে এই মহাঁসত্য জীবন্ত আকার ধারণ করিয়া 
বাম্ড়ার প্রজামগুলীর স্বখ সমৃদ্ধি সাধন ও পার্খবন্তী রাজন্যাবর্গের , 
মধ্যে আদর্শ স্থাপন করিয়৷ পর্যবসিত হইয়াছে । দেবকুপায় 
ও আন্মচেষ্টার ফলে, কতদূর কৃতকাধ্য হওয়া যায়, সে জীবনে 
তাহার একটা বিরাট আদর্শ বর্তমান। আমর! তাই সেই, 
অমূল্য জীবনকাহিনীর আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি | 

 ষাহ।র৷ স্যর বাসুদেব হুঢলদেবের সঙ্গে নান! সুত্রে সুপরিচিত 
ছিলেন, উড়িষ্যার এতাদূশ বহু সস্্ান্ত ব্যক্তির মধ্যে দুই 
মহাত্মার সবর্গারোহণ ঘটিয়াছে। উড়িষ্যার ও পরবর্তী কালে, 
পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ইন্নপেক্টর স্বীয় রায় 
রাধানাথ রায় বাহাছুর এবং উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগের অস্ত ॥ 
প্রধান রাজকর্ম্চারী স্বর্গীর় রায় মধুসূদন রাও বাহাদ্ুর। এই 
ছুই মহাত্মার নিকট স্থার বাঁন্ুদেবের কীন্তিগাথা পুনঃ পুনঃ 
শ্রবণ করিয়! এক সময়ে মোহিত হইয়াছিলান। তাহারা 
শতমুখে বাম্ডারাজের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া সে 
রাজাদর্শের মর্ধ্যাদ। বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ৃ 

. বাম্ডাধিপতি শ্যার ঝ|গদেবের লে।কান্তর. গমনে যে সমগ্র 







ঃ ১১১ ইক 
দেশব্যাপী আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল, রাধানাথ বাবু নেই 
শোকোচ্ছাসে মগ্ন হইয়া কাঁতর হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “সে 
স্ব্রত মহাপুরুষের যোগ্য পুরস্কার আমাঁদের দেশে সম্ভবপর 
নহে। কোন বিদেশীয় রাজসিংহাসন অলঙ্কত করিলে, আল 
পৃথিবীর লোক তাহার জ্বন্য শোকা শ্রু বর্ষণ করিত।” 


ছিতীয় অধ্যায় 
গড়জাত 


আজ আর গে দিন নাই। এমন এক দিন, এক সময় ছিল, 
যখন ভারতের ভুজবলেই ভারত শাসিত ও রক্ষিত হইত। সে দিন 
বছ দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। ৯৭৭ খুষ্টাব্ে যখন সবকৃত্গিন্‌ গিজনী 
নগরে আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বার৷ প্রবল হইয়া ভারতের পশ্চিমোন্তর সীমানা 
অতিক্রম করিয়৷ পঞ্চনদে প্রবেশলাভ ও দেশ লুঠনে সক্ষম হইয়ছিলেন, . 
সেই দিন ভারতের পরাধীনতার হুত্রপাত হইয়াছে। সে আজ প্রায় 
সহস্র বংসর হইতে চলিল। 
আজ বিবিধ গুণগৌরবসম্প্ন ইংরাজরাজশক্তির চক্রাতপতলে 
সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট সাত্রাজ্য প্রতিষ্টিতি হইলেও, আসমুদ্র 
হিমালয়, আব্রঙ্গ পঞ্চনদ এক বিচিত্র শক্তিবলে মিলিত হইয়া রাষ্টীয় 
স্থখ ও শাস্তি সন্ভতোগ করিলেও, সহস্স বৎসর পূর্বে ভারতবাসী 
জনমগুলী স্বপ্নেও ইহার ছায়াপাত কল্পনা করে নাই। তখন এবং 
তৎপুর্ধে বাহ! ছিল, তাহা সাম্রাজ্য নহে। পৌরাণিক ইতিহাসে 
কথিত আছে যে, ক্য্যবংশ সমগ্র ভারতবর্ষ উজ্জল করিয়্াছিল। . 
অযোধ্যার সিংহাসন ভারতের রাঁজসিংহাসন বলিয়া বিদিত, চন্দ্রবংশের 
শ্নিপ্ধ কিরণমাল! ভারতের অমানিশীর অন্ধকার হরণ করিয়াছিল। ত্রেতা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দ্বাপরের রাজসথয় বজ্ধে, কেবল ভারতের কেন, ভারতের 
বাহিরের রাজশক্তি নিচরের একত্র সমাবেশের সংবাদ লিপিবদ্ধ থাকিলেও, 
খর উভয়বিধ অনুষ্ঠান সংস্থষ্ট সাম্রাঙ্গজ্জানে ও বর্তমান ইংরাজশাসিত 
ভারতসমাজ্যের জ্ঞানে অনেক প্রভেদ। আর এই অত্ভৃতপূর্ব বিশাল 
সাম্রাজ্যবক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারত রাজরাজেশ্বরী” উপাধি 


:পড়জাত ৯৬ 


গ্রহণ, তংপরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাট পঞ্চম জর্জ্ের সিংহা- 
সনারোহণ উপলক্ষে ভারতবক্ষে যে রাঁজুয় বজত্রয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে__ 
অধুনা ভারতরাজধানী দির্লীনগরী সে অসামান্ত স্থৃতিগৌরব বক্ষে ধারণ 
করিয়৷ সমগ্র পৃথিকু্র সমক্ষে ্পর্ঘী করিতে পারে। সে মহাষজ্ঞের 
তুলনা, আর কোথাও মিলে কি না সন্দেহ। আর এই বর্তমান একই 
বিধি ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত ভারতসাত্রাজ্যের সঙ্গে পৃথিবীর পূর্বতন 
বা বর্তমান কোন সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠার তুলনা হয় না। ইংরাজের বাহুবল, 
ততোধিক ইংরাজের বুদ্ধি কৌশল যে যাছুবিষ্ঠাবলে সমগ্র ভারতব্যাপী 
একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, মর্ত্যের ইতিহীসে কুত্রাপি তাহার 
হুলনা মিলে না। 

তাই বলিতেছি, সহজ বংসরব্যাপী পরাধীনতার ফলে, ভারতের 
নানবশক্তি, ভারতের নারায়ণী শক্তি, ভারতের বিরাট পুরুষ ভাব 
স্নান ও মন্দীভূত হইয়া গড়িয়াছিল। আজ আবার ইংরাজের উচ্চ 
উদর বিদিব্যবস্থার ফলে, সমগ্র দেশে সেই নারায়ণীশক্তি ধীরে ধীরে 
জাগিয়া উঠিতেছে। তাই আজ দেশের কথা, দেশের দশের কথা, 
হাই আজ জাতিধম্ম নির্বিশেষে, ছোট বড় রাজা প্রজ। নির্বিশেষে, 
সকলের সংবাদ জানিবার জন্য ভারতবামীর হৃদয়ে এক গভীর 
আকাজ্ষার জাগরণ অনুভূত হইতেছে। 
[হাই আজ, সাহিত্য সন্মিলন-ক্ষেত্র সকলের এঁতিহাসিক নজ.লিসে, 
 সাত্রাজ্য জ্ঞানের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা লইরা বাঁকৃবিতণা চলিয়্াছে। 
তাই আমরা আজ রামের “সসাগরা পৃথিবীব্যাপী” সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় 
আত্মহীরা--তাই আজ . আমরা হস্তিনাপুরের সিংহাসন সম্মুখে বিরাট 
পুরুষ শ্রীকুষ্ণের পাঞ্চজন্তধবনির প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য শ্রবণ পাতিয়! 
অপেক্ষা করিতেছি, তাই আমরা! মগধ সমাজের অতুলনীয় খরধর্ঘয 
বিভব ও নলন্দীর বিরাট বিশ্ববিগ্ালয়ের বিবরণমীলায় . আজ 
নাতোয়ারা : হইয়া পড়ি। তাই বলিতেছি, আজ যেমন এক দিকে 


১৪ স্তর বাস্থত্দব জীবনী 


ইংরাজ রাজার স্ধর্শবলে সমগ্র দেশে একই স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, 
ঠিক তদ্রুপ আজ সেই মহাশভ্তির সহায়তায় দেশের পূর্ব্ব হইতে 
পূর্বতন সংবাদ সকল অবগত হইরা আমরা ধন্ত হইতেছি। এ 
সকলই ইংরাজ সংস্পর্শের ফল, সেই বিরাট নারায়ণীশক্তি ইংরাজ 
প্রভুশক্তির নব্য দিয়া আজ ভারতীয় প্রজামণ্ডলীর প্রাণ : স্পর্শ 
করিতেছে, তাই আজ দেশের অবস্থা সমগ্রভাবে জানিবার জন্ত ভারত- 
প্রজা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, সাম্যতন্ত্প্রধান ইংরাজ রাঙ্রশত্তির 
মন্ত্রৌধধির বলে ভারত আজ জাগরিত, তাই প্রাীনের পরিচয় লাভে 
দিন দিন সব্ল ও প্রবল হই! উঠিতেছে, আর এই মহোপকার 
সাধন জন্য ইংরাজ ভারতবাসীর চির পুজ্য ও চির বরণীয় হইয়া, 
স্প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। 

রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রসার ক্ষেত্রের একটা পরিমাঁণকে রাজ্য ও তদতিরিক্ত 
বিস্তৃতি লাভে সাত্রাজ্য আখ্যা প্রাপ্তি সম্ভব ও সঙ্গত হইলে, ছোট 
বড় অনেক সাম্রীজ্য কল্পনা কর! যাইতে পারে, সেই হিসাবে “রামরাজ্য” 
বৃহঘ্তর মাআ্রীজা, সেই হিসাবে মহারাজ বুধিষ্টিরের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা 
সাম্রাজ্যের পর্যায়ভূক্ত হইতে পারে, সেই হিসাবে খ্রতিহাসিক ঘুগের 
মগধ ও বৃহত্তর পাত্রাজ্য নামে অবিহিত হইবে সন্দেহ নহে। কিন্ত 
এ সকলের আকার ও আরতন লইয়া টানাটানি করিলেই বিপদের 
মাত্রা বুদ্ধি পার। 

“দদিদ্লীস্বরো বা জগদীশ্বরো বা” এই বিশেবণে বিশেষিত সম্রাট 
আক্বরের ভারতশাসন, সাম্রাজ্য নামে অবিহিত হইলেও, উন সমগ্র 
ভারতব্যাপী হয় নাই.।' উহার এক দিক রাখিতে, অন্ত দিক হাতছাড়া 
হইয়াছে, এক দিক গড়িতে অন্ত দিক ভাঙ্গিয়াছে_-মোগল সাম্রাজ্যের 
গঠন ও পরিণতির অবস্থায় এইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। “ভাঙ্গে 
না, গড়ে; কমে না, বাড়ে; এটা কেবল ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বর্তমান 
ভারতসাস্্াঙ্গা গঠনের দুল দস্ত্রের অন্তরালে লুক্কাইত আছে। 


গড়জাত ১৫ 


একদা সহস্র বৎসর পূর্বে, বহু বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রের উত্তর 
দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নান! অঞ্চলে, অসংখ্য রাজশক্তি বর্তমান ছিল, 
এবং সেই সকল রাজ্যের রাজার আপন আপন শক্তিবলে স্বরাজ্যের 
সীমানির্দেশ করিয়া» সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন, 
& সকল রাজশক্তির অবসন্ন দশার স্রপাত কালে, সেই মধ্যযুগে, 
উৎকলে কেশরী বংশের অব্সন্ন দশায়, ভারতের দক্ষিণ পঞ্চিনাঞ্চল 
হইতে এক শক্তিপ্রবাহ ভারতের পূর্বোন্তর উপকূলে অগ্রপর হয়। 
প্রথম রাঁজেন্্র চোল স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বেঙ্গীতে আসিয়া! এক বৃহত্তর 
রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিলেন। চালুক্যবংণীয তাহারই এক দৌহিত্র 
শরবর্তী কালে দ্বিতীয় রাজেন্দ্র চোল নাম গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসন 
অধিকার করেন। কোল্হাপুর হইতে সমাগত গঙ্গাবংশীয় কলিঙ্গরাজ 
রাজরাজের সহিত দ্বিতীয় রাঁজেন্র চোলের রাজন্ুন্দরী নায়ী কন্ার 
বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে, চোল ও গঙ্গাবংশের গিলন 
হইয়াছিল। এই শোণিত-সম্ন্বজাত রাজকুনার চোল গঙ্গাদেব * নামে 
পরিচিত হইয়া! সমগ্র উ়্িব্যায় একাবিপত্তা স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
দশম শতাব্দীর শেষাংশ হইতে একাদশ শতাব্দীর সমগ্র সময় মধ্যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় রাজেন্্র চোলের অভ্যাদয় ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা শেষ 
হইলে পর, চোল গঙ্গাদেব উড়িস্যায় প্রাধান্ত লাভ করেন, : এবং 
ক্রমে উত্তরে ভাগীরথী, দক্ষিণে গোদাবরী, পূর্বদিকে সমুদ্রতট হইতে 
পশ্চিমে মব্যপ্রদেশের কাঙ্কের ও আরাণী পধ্যন্ত অধিকার করিয়া এক 
হুবৃহৎ রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। নানা সময়ের শিলালিপি, 
তাম়শাদন ও পঞ্জিকা হইতে সংগৃহীত সংবাদের সমন্বয়ে ইহা নিশ্চয়রূপে 
জানা গিয়াছে যে, ছাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে উড়িঘ্যায় এই চৌল 

গঙ্গাদেবের বিশাল রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল । 

ক চোল রাজকল্তা। গ€সন্ভুত গঙ্গায়ঙ্জ অনন্ত বর্ম, নন ও নিন উজ 

সঃণার্থে নিজে চোল গঙ্গ বলিয়া অভিহিত। 


১৬ স্তর বাসুদেব জীবনী 


ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষ যেরূপ বহু বিস্তৃত সামাজযে পরিণত 
হইগ্রাছে, তাহার বিষয়ে পূর্বেই বলা হইয়াছে, আর ইহার এবং 
পুর্বকথিত অন্ঠান্ত সাআাজোোর সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও, উড়িস্তায় 
গঙ্গাবংশীয রাজ্য এরূপ বিস্তৃত আকারে, এরূপ দৃঢ় ভিত্তি' লাভ 
করিয়াছিল যে, আজ পর্যন্ত সেই রাজশক্তির শাখা প্রশাথা সকল মুল 
বুক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইপাও জীবিত। আর চোল গঙ্গাদেবের প্রতিষ্ঠিত 
রাজ্যকে সেকালের হিসাবে সাম্রাজ্য বলিলে কোনও মতে দোষের 
কথা হইবে না, কাবণ চোল গঙ্গাদেবের রাজ্য প্রতিষ্ঠা, রাজ্যশাসন ও 
প্রজাপালনের রীতি পদ্ধতির পুঙ্খান্গপুঙ্খ বিবরণ মালা বর্তমান না 
থাকিলেও, যাহা আছে, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,* 
সাম্রাজ্যশক্তির সঞ্চয়ে সক্ষম না হইলে, চোল গঙ্গাদেব ও তদীয় বংশধরগণ 
যে সকল অতুল কীন্তির অনুষ্ঠানে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর 
হইত নাঁ। মহাবিনারক, যাজপুর, কণারক, ধউলি, খগুগিরি, ভুবনেশ্বর 
এবং পুরুষোত্তমের অপূর্ব কীর্তির কতক কেশরী বংশের ও অবশিষ্ট 
সমস্তই গঙ্গাবংশের বিশাল সাম্রাজ্যশক্তির সাক্ষ্য দান করিতে 
'অগ্ভাপি বর্তমীন। ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজশক্তি কখন অগণিত ধন 
ব্যয়ে অনন্ত ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠালীভঘোগ্য দেবমনদির সকল, রাজপথ 
ও পুঞ্করিণী সকল, পাহ্ুনিবাস ইত্যাদির অনুষ্ঠানে সক্ষম হয় 
না। তাই ব্লিতেছি চোল গঙ্গাদেবের রাজ্য সাম্রাজাশক্তিতে কুটিয়া 
উঠিগাছিল। আর সেই সাম্রাজা-সম্পদপুষ্ট চোল গঙ্গাদেব যে সকল 
অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের সর্ব শ্রেষ্ঠ কীর্তি সে 
কালের রাজধানী পুরী নগরীর-জগগ্নাথদেবের মনির। এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বহু বু লোকের নাম, নানা সদয়ে সংস্থষ্ট থাকিলেও, 
সেগুলির অধিকাংশই করনা, আর পরবর্তী কালের গঙ্গাবংণীয় 
রাজাদের কেহ কেহ সংস্কারক মাত্র। কিন্ত এ মন্দির ও মনিরস্থ 
দেবমূর্তি চোল গঙ্গাদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইগ্নাছিল। ক্প্রমানিত 


গড়জাত .. ২. ঈই 


সত্যের উপর সে তত্ব প্রতিিত হইয়াছে। উড়িত্যার বহস্থানে এবং 
গোদাবরীর তীর হইতে ভাগীরধীর তীর পরত সুবিস্ৃত ভৃথণ্ডের নানা 
স্থানে, গাঙ্গেয় রাজগণের বহু কীর্তি অগ্থাপি বর্তমান থাকিয়। তাহাদের 
অতুল প্রতিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতেছে । 

চোল গঙ্ষের প্রতিষ্ঠিত রাঁজসিংহাসনে ক্রমে আরও নয়জন 
নৃুপতি অসামান্য শক্তিধর পুরুষের স্ায় *বিরাজ করিয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম-- প্রতিষ্ঠাতা চৌল গঙ্গাদেব, কামার্ণবদেব, রাঘবদেব, 
দ্বিতীয় রাজরাজ, অত্রিয়ঙ্ক ভীমদেব, তৃতীয় রাজরাজদেব, অনঙ্গ 
ভীমদেব, নরপিংহদেব, ভানুদেব, দ্বিতীয় নরসিংহদেব। গঙ্গাবংণীয় 
*এই সকল নরপতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অথবা! দ্বাদশ 
শতাব্দীর সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমীর্ধ 
পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সম্াট- 
শক্তি পরিটালন করিয়াছিলেন। এই সকল গাঙ্গেয় রাজগণ যে 
মঙ্্রাটসন্মান মন্ভোগ করিতেন, তাঁহার প্রমাণ স্বরূপ উৎকল ও 
গঞ্জামের অসংখা রাজা “থটনি”রূপে * নিযুক্ত ছিলেন, ও তৎকালে 
উৎকল সমাটের প্রিয়ভাজন হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সেই 
সেই উপাধি তাহারা অগ্াপি গৌরবরে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধাভাগে বীরারি বীরবর উপাধিধারী নরসিংহ 
দেবের লোকান্তর গমনে, গঞ্জাবংণীয় রাজশক্তি ক্রমে হীনবল হইতে 
আরম্ত করে, সঙ্গে সঙ্গে মোগলপ।আজ্যের পতনের ন্যায়, ত্বরায় উৎকল 
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। গঙ্গাবংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া, উড়িষ্যার 
নানা স্থানে, স্বত্জ স্বত্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়। দীর্ঘকাল আত্মকলহে 
প্রবৃত্ত রহিল। এই সময়টায় উৎকলে ও সঙ্গে সঙ্গে তৎসংসষ্ট বিস্তৃত 
ভূভাগে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। 

চোল গঙ্গের সময় হইতে শেষ নরপতি নরসিংহদেবের সময় 


* অমুগত করদরাজা। . 
ও 





| 5 সুর বাস্থদেব জীবনী 
১ পর্ান্ত কালে, গ্গাবংশের যে সকল শীখা গ্রশাখা বর্তমান ছিল এবং 
যাহারা এই দীর্ঘকাল পুরীরাজের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহারই 
আশ্রয়ে বাদ করিতেন, তাহারা এক্ষণে পুরীর অবসন্ন দশা! দর্শনে: 
সুযোগ পাইয়া, উৎকলে ও মধাপ্রদেশের পুর্বোত্বর অঞ্চলে স্বতন্ত্র 
রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে লাগিলেন। " | 

ভৌগোলিক হিসাবে উড়িষা ও মধাপ্রদেশের সমগ্র ভঁভাগ একই 
উপাদানে গঠিত। অরণ্যসম্পদ, বানিজাসস্ভার ও কর্ষণোপযোগী ক্ষেত্রের 
উর্বরতা বিষয়ে, উভ দেশের ভূমি একই বনথাক্রান্ত। ইংরাজরাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার সমগ্র ভূভাগ তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে । “মোগলবন্দী” “কেল্লাজাত' ও গিড়জাত”।  সম্পূর্ণ-* 
রূপে সাক্ষাংভাবে ইংরা্জ শাসনের অবীন ভুথগুকে “মোগলবন্দী বলে। 
বিদ্রোহ ও” অন্তবিধ অত্যাচার নিবন্ধন যে সকল স্বাধীন রাজা বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ শাসনের অধীন হইয়া, দশশালা বন্দোবস্তের স্ঠায় 
ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে “কেন্লাজাত' বলে। আর অবশিষ্টাংশ 
এখনও করদরাজারূপে দেশীয় নরপতিগণের দ্বারা শাসিত, ইহাকেই 
গড়জাত' বলে। উড়িষ্যার গড়জাত মধ্যপ্রদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল 
প্ন্ত প্রসারিত। কাজে কাজেই উড়িষ্যার গড়" পরধ্যায়ভূক্ত ভূভাগ 
সাধারণের নিকট ছই নামে পরিচিত, উড়িষ্যা টিবিউটারী ও ছত্রিশগড় 
ফিউডেটারী রাজা । ১৯০৫ পৃষ্টান্ে ব্যবস্থাস্থত্রে উভয় প্রদেশের কর 
রাজ্যগুলি একই পর্যায় ভুক্ত হইয়া এক্ষণে ফিউডেটারী নামে অভিহিত। 

গঙ্গাবংশীয় রাজগণের শাখা প্রশাণ| উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের 
ূর্বোত্তর অঞ্চলের বে ভৃভাগ অধিকার করিয়া স্বতন্ব স্বতন্ রাজা- 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভারতের & ভৃভাগে ক্ষুর ক্ষুদ্র স্বাধীনরাঙ্গা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাকৃতিক স্থবিধাও যথেষ্ট ছিল। আর সেরূপ সুবিধা 
ছিল বলিয়াই, একত্র এক সময়ে, অতগুলি স্ব্ীনব।জা প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
সম্ভবপর হইয়াছিল। ভীষণকায় পর্বততঞরেণী পরিবেষ্টিত বিশাল অরণ্যানী 
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মধ, স্থানে স্থানে, উচ্চ মালভূমি ও উর্বরা ক্েত্রসকল স্বভাব কর্তৃক 


ব্যবস্থাপিত। যেন কেহ আসিয়া অধিকার করিয়| বসিবে বলিয়া, 


বিধাতা সেরূপ আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। &ঁ সকল' স্থানের 
রমণীয়তা ভাষায় বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। মহানদী, ব্রাঙ্গণী, 
বৈতরণী প্রভৃতি অসংখ্য খরআোতবিশিষ্টা পার্ধত্যনদী সকল প্রবাহিত 
হইয়া সমগ্র ভূভাগের সমতলক্ষেত্র সকল উ্কারা করিয়া রাখিয়াছে। 
কত শত শত জলপ্রপাত, নিঝর ও উৎস সমগ্রদেশের উত্তম পানীয়ের 
অভাব দুর করিয়া সমগ্রদেশকে স্বাস্থ্যকর করিয়৷ রাখিয়াছে। পর্বত" 
গাত্রে ও নিবিড় অরণ্যমধ্যে উৎপন্ন বিবিধ ফল শস্ত সাধারণ 
*লোকের কত অভাবই পরিপূরণ করিয়া থাকে। পর্বাবিধ বন্তজজ্ত 
পরিবৃত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ মানবশক্তির উত্তম পরিচালনার অভাবে, 
অপেক্ষাকৃত হীনবৃত্তি মানবসন্তানের বনবাস ব্যবস্থায় পরিণয় হইয়া 
দীর্ঘ-_স্থদীর্ঘকাল উপেক্ষিতভাবে পড়িয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় শ।খা প্রাশাখা 
বিভৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্ত কোন কোন শক্তিশালী ব্যক্তিরও স্বতন্ত্র 
রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে সমগ্রদেশ অধিকার করিতে অনেক 
সময় লাগিয়াছিল। 

এইরূপে উড়িষ্যার গড়জ!তে ময়ুরভঞ্ তাঁলচের ঢেষ্কানেল, বৌধ্‌ 
প্রস্থৃতি অনেকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ছত্রিশ গড়ের বহুবিস্তৃত 
ভূভাগে এইরূপে গঞ্গাবংশীয়েরা কলাহপ্ডি, পাটনা, সোনপুর, রায়গড়, 
রায়পুর, কাঙ্কের প্রন্ৃতি নানা স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে 
আরম্ত করেন। 

চোল গঙ্গের সময় হইতে আরম্ত করিয়া, দীর্ঘ কাল যে সকল নৃপতি 
একযোগে পুরীর প্রাবান্ত স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং 
তৎপরে স্ব স্ব প্রধান হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের কার্ধ্যকলাপ-পূর্ণ বহু বিস্তৃত বিবরণ কেবল ইতিহাসের পর্ধ্যায়ভূষ্র, 
তাই সে আলোচনা এখানে পরিত্যক্জ হইল। 
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'গঙ্গাবংীয় শাখা বিশেষ পাটনায় স্থাধীন রাজজারূপে প্রতিঠঠিত হন। 
. পাটনায় স্বাধীন রাজসংসার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাচ ছয় পুরুষ পরে, 
যে সমন্ধে হট্রহমির দেব পাটনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। রাজত্ব 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে রস্তাইদেব নামক একজন চৌহানবংশীয় 
প্রতিভাশালী রাজা তাহাকে পরাস্ত করিয়া পাটনার সিংহাসন অধিকার 
কর়েন। উক্ত হট্রহমির দেবের পরাজয় ও নিধন সাধনে পাটনায় 
গঙ্গাবংশ লোপ পায়। হট্রহমিরের একমাত্র বালক পুত্র সরযুদেব ভিন্ন 
আর কেহই ছিল না। এই অসহায় গাঙ্গের রাজকুমার বামণ্ডা (বাম্ড়া ) 
রাজ্যের স্থাপনকর্তী। পাটনার গঙ্গাবংশীয় হট্রহমিরের পুত্র কিরূপে 
বামগ্ডার প্রতিষ্ঠাতা হইলেন, এক্ষণে তাহাই লিপিবদ্ধ হইতেছে 
বামগ্ডার কটঙ্গপাণি গ্রামের হুনা নামক কন্দ ও কেলিপদর গ্রামের 
কণ্ঠারু নামক ভূয়া পাটন! হইতে গঙ্গাবংশীয় বালক রাজা সরযুদেবকে 
বামণ্ডায় লইয়া আসে। এবং বামগ্র অন্তর্গত টিকিলিপাড়া গ্রামে, 
সরগাছের মুলে বালককে “নামগ্ারাঁজ” বলিয়া অভিযিস্ত কবিরাছিল। 
সরমূলে অভিষেক নিবন্ধন বালক রাজার নাম হইয়াছিল সরযুদেক। 
সেই অভিবেকের স্থানে এখনও অভিধেক-বেদিকার পুরাতন ইষ্টকাদি 
চিহ্ন বর্তমান আছে। অভিষেকের পর সরযুদেব যেস্থানে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এ স্থানের নাম «বানণ্া” গ্রাম থাকায়, সরযুদেবের 
প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নাম “বামগ্ডাগড়” হইয়াছিল এবং ইহার শাসিত 
ভূখণ্ড বামণ্ডারাজ্য নামে অভিহিত হইয়াছে । 

রাজা সরযুদেব অনুগত ভূয়া ও কন্দদিগকে পাটনায় পাঠাইয়া 
পৈতৃক পুরোহিত দেবানন্দ নহাপাত্রকে স্বরাজ্যে আনাইরা ছিলেন। 
তাহাকে রাজপৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়৷ বাসস্থানরূপে “কিরা” নামক 
গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বামগ্ডারাজ সরযুদেবের প্রদত্ত এ কিরা 
গ্রাম অগ্যাপি বামগ্ডার।জের পুরোহিতবংশ ভোগ দখল করিয়া 
আসিতেছেন। সেই প্র।চীন বংশসম্তৃত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবর্ধন (শশা) 
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" মহাপাত্র বাম্ড়ার রাজসংসারের বর্তমান পুরোহিত। রাজা সরযুদেব হইট্ত 
গণনা করিয়া রাজ্রীমম্পন্ন ও অতুস্ধ কীর্ডিশাভিত বর্তমান বামগ্ডাধিপতি 
: শ্রীযুক্ত রাজা সচ্ছিদানদ ভ্রিভুবনদেব ই্টাধিকবিংশ পুরুষ। . ... . 

প্রায় পাঁচ শত বৎদর ধরিয়। ঘে সকল রাজা সরযুদেবের বংগ- 
ধারা রক্ষা করিয়া বামগার রাজসিহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, 
তাহাদের নামাবলীলহ  তদীয় কীত্ঠিকলাপের আলোচনা করা 
যাইতেছে। সরযূদেব বঘেলবংশীয় এক রাজকন্তার সহিত পরিণীত 
হইয়াছিলেন। সরযুদেবের লোকাস্তরগমনে রাজা রাজনারায়ণ দেব, রাজা. 
জগন্নাথ দেব ও রাজা গঙ্গীধর দেব ক্রমান্বয়ে রাজসিংহাসন আরোহণ 
করেন। ইহাদের সময়ে বাম বা তংপার্বর্তী রাজাসমূহে কোন 
বিশেষ ধতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপরে 
রাজ! জগজ্ঞোষ্ঠদেব “ত্রিভূবনদেব” * এই সম্মানজনক উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক 
রা্রসিংহামন আরোহণ করেন। ইহার পর রুদ্রনারায়ণ দেব রাজা 
হন। এই রাজা সম্বলপুরের অন্তর্গত জয়পুরের হৈহয়বংশীয় রাজা 
বিশ্বনণ দেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়! তীহার শাসিত সমগ্র ভৃভাগ 
বামগ্ারাজ্যনুক্ত করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধের হৃত্রপাতে, বামগ্ডাধিপতি 
রাজা কুদ্রনারায়ণ দেব জয়পুরের চেম্টা নামক জনৈক শুদ্রজাতীয় 
প্রবল ব্যক্তির সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, এ ব্যক্তিকে 
“দেরি” উপাধিসহ জাইগীর দান করিয়াছিলেন। অগ্তাপি এ 
জমিদার বংশবরগণ “কতরকেল্লা” জমিদীর বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এ সময়ে এ প্রদেশ সকলে, শান্্রজ্ঞ ও 
ধর্ম্সুষঠাননিরত ত্রাঙ্মণের নিতান্ত অভাব ছিল। উৎকলীয় ব্রাঙ্গণ- 
গণের এভাদৃশ হীনদশা নিবন্ধন রাজা রুদ্রনারায়ণ পুরোহিত বংশের 





*. এই খতন্ত্র সম্মানজনক উপাধি গ্রহণের সঙ্গে আর একটি উপাধিও জড়িত 
হইয়াছে । বামণার রাজ নীমাবলীর মধ্যে দেখা যায় "অিতৃষনদেব” ও “হঢলছেষ" 
এই উপাধি ক্রমান্বয়ে পর পর ব্যবহৃত হইয়া জালিতেছে। 


২২ শর বাসুদেব জীবনী 
অস্মতি লইয়া ত্রিলোচন. চোবে নামক একজন কনৌজ ব্রাঙ্গণকে 
অপরাচার্ধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেদ। ইহার বংশবরগণও অগ্তাপি 
বামগ্ডায় উক্ত সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। রাজ! কুদ্রনারায়ণ 
পুরোহিত ও গুরুকে যথাক্রমে কেন্দুবেরণী ও খগ্ডিবন্দ গ্রাম 
করিয়াছিলেন । ও রঃ 

ইহার পর* কানফৌড়া সুঢলদেব রাজা হন। ইহারই সময়ে 
মহারাষ্্রাধিপতি শিবা মহারাজের প্রভুত্ব বিস্তারের ফলে, সমগ্র 
'দবাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র পতীকাতলে মিলিত হইতে বাধ্য হয়। সে সময়ে 
বর্গার অত্যাচারে উৎকল ও বঙ্গদেশ আক্রান্ত না হইলেও, সবে 
শৃত্রপাত হইতে আরম্ভ করে। কানফৌড়া সুটলদেবের রাজত্বের 
অবসানে রাজা রঘুনাথদেব বামণ্ডার রাজসিংহাসন আরোহণ করেন। 
বামগ্ডার পার্শবন্তী স্বাধীন রাজ্য গাঙ্গপুরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইয়া, রাজা রঘুনাথদেব বামণ্ডার সীমান্তস্ত কন্ধাবার পৰ্গণা নিজ 
রাজ্যতুস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, রাজা . রঘুনাথদেব যে সময়ে বামড়ার 
রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, সেই সময়ে নাগপুরের মহারাষ্্রবংশীয় ভোসল! 
রাজ্যের প্রবল অভ্যুদয় এবং উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাঙ্গালায় বর্গীর 
অত্যাচার ক্ুচিত ও ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠে। এ উভয় দেশে মহীরাষ্ীয 
অত্যাচারে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থকে বিব্রত হইয়া সর্বদা শঙ্ষিত চিত্তে 
কাল হরণ করিতে হইয়াছিল। এ সময়েই উৎকল ও বঙ্গের 
কুলাঙ্গনাগণে স্বর্ণালঙ্কার ধারণও এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছিল! 
ধী সময়েই মহারা্ট্ীয় অত্যাচার হইতে মুক্ত রাখিবার জন্ক বাঙ্গালা, 
বিহার ও উড়িষ্যার তদানিস্তন প্রথ্যাতনামা নবাব আলিবদ্দি খা 
বর্গীবিভাড়নে বদ্ধপরিকর হইয়া পুনঃ পুনঃ সসৈন্তে উড়িস্যাধাত্রা 
করিতে বাধ্য হন। আর এ সময়েই কলিকাতার তিন দিকে 
(উত্তর, পূর্ব .ও দক্ষিণ ) সীমানানির্দেশক খাদ প্রন্তত হয় এবং 
সন্ধিস্থত্রে স্থিরীক্কত হয় যে, বর্গীরা এ খাদ পার হইয়া কলিকাতার 
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মধ্যে প্রবেশ করিবে না। কলিকাতা! এইরূপে নিরাপদ স্থান হওয়াতে, 
সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুরের আশ্রয়ে শীস্তিতে বাস করিবার জন্য, 
কলিকাতার বাহিরের নানা স্থানের বু লোক পুত্রপরিজন লইয়া 
কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই. হুত্রেই কলিকাতার 
জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই স্থযোগ লাভে শাস্তিশ্রিয় 
বাঙ্গালী গৃহস্থগণ সেই যে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বা্ছাদুরের কর্ম 
চারীদের ব্যবহারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুখে ও শান্তিতে বাস 
করিতে আরম্ভ করে, সেই বিশ্বা ও নির্ভরের ভাব আজিও অক্ষুণ্ন 
থাকিয়া ইংরাজের পরিচর্যায় সদা সন্ষ্ট। রা ইংরাজজাতির সথ্যব- 

হারের স্থায়ী উত্তম ফল। 

এই মহারাষ্্ীয় অভ্যুত্থান ও সেই জন্ত উড়িষ্য! ও বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ 
ও লুষ্ঠন সুচিত হইবার পূর্ পর্যন্ত পাটনা, সোণপুর, রেড়াকোল, 
ও বাম্ড়ার রাজগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত মিলিত 
হইয়া রাজত্ব করিতেছিজেন। প্রয়োজন হইলে, রাজারা পরস্পরের 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিগ্তও হইতেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল চলিতে 
চলিতে, এক সময়ে পাটনার মহারাজ প্রবল হইয়া অপরগুলিকে 
বশ্তত। স্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে, 
ক্রমে সম্থলপুরের মহারাজ নৃতন শক্তি সঞ্চয়ে সব্ল হইয়া এ সকল 
রাজ্যকে পরাজয় করেন। সে সময়ে পাটনার মহারাজও সম্বলপুরের 
মহারাজের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিজেন। এ সকল খণ্ডরাজ্যের 
উপর যখন সম্বলপুরের মহারাজার একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে 
নবাব আলিবদ্দি খা মধ্যপ্রদেশের প্রধানকেন্দ্র নাগপুরের অধিপতি 
মহারাষ্টরীয় বংশজ রঘুজি ভেস্লার প্রবল পরাক্রম দমন করিতে না 
পারিয়৷ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাপ্রদেশ পরিত্যাগ করেন এবং বঙ্গের 
চৌথ. হিসাবে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা দাঁন অঙ্গীকার করেন। 
ইহার পর ১৭৫৫ খ্রীষ্টাবে মহারাপ্্ীয় আক্রমণের ফলে সমগ্র দেশের 


0.  হ্যার বাক্ছুদেব জীবনী 

শাসম শৃঙ্খলা বিব্বস্ত হয় এবং উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ 
সকল ক্ষত্রিয় রান্ধগণ মহারাইীয় অত্যাচারে নিতান্ত বিব্রত ও বিপন্ন 
হইয়! পড়িয়াছিলেন। সকলকেই অল্লাধিক .মহারান্ট্রী বস্তা স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল।. অন্ঠান্ত রাজ্য আক্রমণের রঙ্গে .সঙ্গে মহারাট্রারা 
বামগ্ডা রাজ্যও আক্রমণ করিয়াছিল। রাজা রঘুনাথদেব ও তদীর 
বংশধরগণ ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত বাৎসরিক কর 
দিতে সন্মত হন এবং যথারীতি কিছুকাল মহারাস্্ীয় প্রাধান্য স্বীকার 
করেন। 

মহারাষীয় প্রাধান্ত স্বীকার করিলেও উড়িষা ও মধ্যপ্রদেশের 
গড়জাত রাজগণের আত্মকলহ ও অন্তর্বিবাদ নিবৃত্তি লাভ করে 
নাই। আর মহারাষ্ীয় রাজশক্তি স্দূর উড়িষ্যাতে তাদৃশ দৃঢ়ভিত্তি- 
সম্পন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠায়ও ব্যস্ত হন নাই। তাহার! তাহাদের প্রাপ্য 
পাইয়াই সন্তষ্ট হইতেন। অঙ্গীরুত অর্থ না পাইলেই, দেশ লুন ও 
অত্যাচার আরম্ভ হইত। সেই ভয়ে সর্বদাই লোক শঙ্কিত হৃদয়ে 
কালযাপন করিত, রাজারাঁও সময় মত প্রাপা অর্থ দিয়া মহারাষ্টায 
অত্যাচার হইতে রাজ্য ও রাজসংসার রক্ষা করিতে প্রাণপণ যন 
করিতেন। এই ভাবে শান্তিতে ও কলহ বিবাদে ১৮০২ খুষ্টাব পর্যাস্ত 
অতিবাহিত হইয়াছে । ১৮০৩ খৃষ্টান্ধে মহা রায় রাজশক্তি ইংরাজের 
প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইলে পর, উড়িষ্যা ইংরাজের অধিকৃত 
রাজ্যে পরিণত হয়। ইংরাজ অধিরূৃত রাজ্যে পরিণত হওয়ার অর্থ 
এই যে উড়িষ্যার মোগলবন্দী অংশ মাত্র। অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক 
ও পুরী এই তিন জেলার কতক অংশ মোগলবন্দী নামে অভিহিত 
হইত, এখনও হইয়া! থাকে। উড়িষ্যার গড়জাত ও ছত্রিশ গড়ের 
রাজারা! তখনও পর্ধান্ত স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই 
সময়ে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে 
কথিত, অঞ্চলের রাজন্যবর্গ আশ্রয়প্রার্থী হইলে পর এ ১৮০৩ খুষ্টাবে 


সনন্দ দান হারা ছতরশগড় ফিউজেনী গু উড জিবি 
পরিগৃহীত হয়। ক 

রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে ঘটুয়াল নামধেয় একজন বিজোহী 
কন্দ দন্থ্য, রাজা রাজদরবারে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে 
“চিয়াল” নামক স্বর নিক্ষেপ করিয়। রাজার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা 
করিয়াছিল। এ শর দরবার গৃহে নিপতিত হওয়ায়, রাজ! পুরাতন 
বামড়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্থরা নামক গ্রামে নৃতন রাজধানী নিম্ধাণ 
করাইয়া শুথার স্থানান্তরিত হন। ইহার লোকাস্তর গমনের পর 
কস্তরিদেব রাজা হন, ইহার সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখবোগ্য 
ঘুটনা ঘটে নাই। কস্তরিদেবের পর রাজা রামচন্দ্র সিংহাসন 
আরোহণ করিয়া! স্ুুগুরা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। 
তাহার নির্ব।চিত স্থানের নান “দেগগ।”। রাজা রামচন্দ্র “দেগীয়েশ 
রাক্তধানী স্থাপন পূর্বক ইহার নাম দেন “দেব্গড়”। রাজা 
রামচন্দ্র সরযুদেব হইতে দশম পুরুঘ। পরে পরে আরও দশ 
পুরুষ ত্র দেবগড়ে অবস্থান পূর্বক র'জত্ব করার পর একবিংশ 
পুরুষ রাজা প্রতাপরুদ্রদেব দেবগড়ে মন্দির নির্মাণ করাইয়া! ৬ভ্গন্নাথ 
দেবের মুষ্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ দেবমন্দির অগ্ভাপি সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
স্থুরক্ষিত হইয়। বামড়ার প্রাচীন কীর্ভিগৌরব ঘোষণা করিতেছে। 
এ দেবালয়ের নিকটবন্তী পুরাতন “দেবগড়” অগ্ঠাপি ভগ্রাবস্থায় 
বিগ্কঘান থাকিরা প্রাচান কাহিনীর সাক্ষ্য দান করিতেছে। ্ 

রাজা রাদচন্দ্রেরে লোকান্তর গমনে ছুহলাদেব রাজসিংহাসন 
আরোহণ করেন। ইনি র|জ। হইরা পার্শবন্তী বনাই রাজ্যের রাজ- 
কুনারীর পাণিগ্রহণেন্টু হইয়া বনাই বাত্রা করেন। সেখানে -বনাই- 
রজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হঈয়া বনাঈইরাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। 
যুদ্ধে বনাইরাজ জগবন্ধুদেব পরাজিত, ধৃত ও বামগ্ডায়' নীত হন। 
পরে কন্তাদানের অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া মুক্তিলাত . ও 

৪ 


হস স্তর বাস্থদেব জীবনী 


স্বরাজ্যে গমন করেন, এবং বথোপযুক্ত আয়োজনসহ বনাইরাজ 
বামপ্ডায় আগমন পূর্বক বামগ্ডারাজকে কন্তাদান করেন। এই 
রাজার লোকান্তর গমনে মুখীদেব বা্রসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। 
যুখীদেব রাজা হইয়া! পার্শবর্তী রেড়াকোলের রাজ! ভগবান জেনামণির 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ্গনাছিলেন। তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপনার 
সঙ্গে সম্মানে কামড়ায় আনিয়াছিলেন। তাহার নিকট কতকগুলি 
সর্ত লিখাইয়। লইয়া এবং বাম রাজের অবীন রাজ।র সার বৎসরে 
ছুই 'বার বামগ্ডায় আগননপূর্বক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া শাহাকে পুনরায় দসম্মানে তাহার রাজ্যে 
প্রেরণ করেন। ইহার পর বানগারাজ মুখীদেব পাল্লাহারার রাজা রঘুনাথ 
পালের সহিত ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ যুদ্ধে বামগডাধিপতি জয়লাভ 
করিয়া পাল্লাহারার রাজ! রদুন/থকে বামগ্ডায় আনিয়া আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। পরিশেৰে পাল্লাহারার রাজা রঘুন।থ নামগ্ডারাজকে 
কন্তাদানে সম্মত হইরা এবং সম্পূর্ণরূপে মিত্রধাজার ন্যার ব্যবহার 
করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়। অব্যাহতি লাভ করেন। সে আনু- 
গত্যের সম্বন্ধ বহুকাল সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুখীদেবের স্বর্গারোহণে 
তদীয়পুত্র বিশ্বনাথ দেব বামগ্ডার সিংহাসন আরোহণ করেন। 
তীহার পর বামগ্ডার খ।গসি“হ|5:ন সদানন্দদেব অভিষিক্ত হন। 
ইহার রাজত্বকালে হরিশরণ দ্বিবেদী ও হরিহর দাস নামক দুইজন ব্রাহ্ষ. 
*জড়াগোল। নামক শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং উয়েই মোকদনরূপে 
(অমাত্যরূপে ) রাজ। কর্তৃক পরিগৃহাত হঈয়াছিলেন। সদানন্দদেবের 
অবর্তমানে দায় জোয্টপুত্র বিক্রমদেব ও কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথদেব 
পর পর রাজা হইয়ছিলেন। তৎপরে বিভুতিদে ও তদীয় পুত্র 
ভাগীরথীদেব রা্সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজা ভ|গীরথীর পুত্র 
হাড়দেব রাজ! হন, তৎপরে ঠাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরনারায়ণ দেবের 
পুত্র চন্ত্রশেথরদেব জ্যেষ্তীতের সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজ 


গড়জাত ২) 


হাড়দেব বামণ্ডা ভূভাগের জমিদারগণের উপর অসঙ্গত অত্যাচার 
করায় প্লুঠা” ঠাকুর ও প্বরজু* দেরী বামগ্ডার এ উভয় জমিদার 
মিলিত হইয়া হাড়ুদেবকে রাজাচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতুপত্র চক্্রশেখর 
দেবকে লইয়া বতন্রভাবে কুলেইগড়ে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 
নৃতন রাজা চন্ত্রশেখর দেব সিংহাসন অধিকার করিয়া ঝাণ্ট,মাঝি 
নামক এক গণগুকে মহাপাত্রের পদপ্রদান করিয়া জাইগীর দিয়া 
ছিলেন। বর্তমান সদা মহাপাত্র প্রভৃতি তাহারই বংশধরগণ বামণ্ডায় 
জমীদারি ভোগ করিতেছে । | 

রাজা চন্দ্রশেখরের পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব রাজা হইয়াছিলেন। 
প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই কথিত হইয়াছে, ইনিই পুরাতন দুর্গ দেবগড়ের 
প্রান্তস্থ ৬জগন্লাথদেবের মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। 
বামড়ায় রাজ! প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে ১৮০২ থুষ্টাব্দে মহারাষ্রীয় 
রাজশক্কির খর্বতা সাধিত হয়। ১৮৩ খৃষ্টা্ষে উড়িষা ও 
নধ্য প্রদেশের অনেকাংশ মহারাটা অত্যাচারের আক্রমণ হইতে মুক্তি 
লাভ করে। আর নান্ড়ার রাজা গ্রতাপরু্রদেবের রাজত্ব কালে, 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সে সনয়ের গবর্ণণ জেনারেল মারকুইস্‌ অব. 
ওয়েদলি নভোদয়ের আদেশে উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের স্বাধীন রাজা- 
দিগকে সব্বিস্থত্রে আশ্রিত সামস্তরাজরূপে স্বীকার ও তদনুরূপ সম্বন্ধ- 
নীতি রক্ষার উপযোগী সনন্দ দান কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইংরাজ রাজশক্তির 
আশ্রয়ে নিরাপদে বাস, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন বিষয়ে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা সম্ভোগের জন্য রাজা প্রতীপরুদ্র দেব বংসর বৎসর পনের 
শত টাকা কর (1071581৩ ) দিতে সম্মত হন। সেই ব্যবস্থা অগ্ঠাপি 
চলিয়া আসিতেছে 

ইনি যে সময়ে বামড়ার সিংহাসনারূঢ় থাকিয়া রাজ্য পালন করিতে- 
ছিলেন, সে সময়ের পূর্বেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ সতীদাহ 
প্রথা আধ্যাবর্ত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাবেশলাভ করিয়াছে, 





২৮ ্‌ গ্ঠর ঝান্থদ্েব জীবনী 


এবং ক্রমে বঙ্গে ও উৎকলে সতীদাহের প্রবল প্রভাব প্রসারিত 
হইয়াছে। রাজা প্রতাপকুত্রদেব যখন বামগ্তার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 
থাকিয়া লোকপ|লন ও ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত, সেই সময়ে উড়িষ্যায় 
ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে, এক এক করিয়া বু বু সতীর সহ 
মরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতেছিল। রাজধানীর অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত 
৬জগন্নাথদেবের সেবাকল্পে , সমর্পিতচিত্ত রাজা এ্রভাপরুদ্রদেবের 
লোকান্তর গমনে, তদীয় পরী রাণী চন্দ্রকুনারী দেবী রাজার 
অন্ুগমন করেন। বামগ্ডার প্রজাস,পাধণ সমক্ষে রাঁণা চক্দ্ুকুমারীর 
সতীকীনস্তি পুণ্যশ্লোকে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন দেবগড়ের অনতি- 
দূরে প্রবাহিত আোতম্বিনী তীরে যে স্থানে এই সতীদাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
হইক্াছিল, সেই দম্পতিশ্মশানে সতীর স্থৃতিরক্ষা কল্পে যে সমাধি 
মন্দির নির্সিত হইগাছিল, আজিও সেই সমাধি বর্তমান থাকিয়া রাণী 
চন্ত্রকুমারী দেবীর পতিতক্তির অসামান্য নিদর্শনের প্রমাণ প্রদান 
করিতেছে । আর এর স্থানের নদীতটে যে ঘাট আছে, তাহা! 
“সতীঘাট” নামে অভিহিত হইয়া রাণীর স্মতি জাগরুক রাখিয়াছে। 

পূর্ব শক্রতা নিবন্ধন রেড়াকোলের একজন গুপ্টচর গোপনে 
বামড়ায় আসিয়া এই ধার্মিক দম্পতির পুত্র রাজা সর্কেশ্বর দেবকে 
নিহত করিয়াছিল। বেখানে তাহকে হত্যা করিয়াছিল, সেই স্থান 
চিহ্নিত হইয়া অগ্ভাপি বর্তমান। ইহার পত্ীও ভ্র্গের অনতিদু 
“কোড়রকোট” নামক স্থানে জলন্ত চিতারোহণ করিয়াছিলেন। এ 
স্থানও সতীকুণ্ড নামে চিহ্নিত হইফ্স! বর্তমান । 

রাজ! সর্কেশ্বরের অকাল মৃত্যুতে ভদীয় পুত্র রাজা অঙ্জুনদেব ও তাহার 
পর তাহার পুত্র বালুঙ্কাবৃষত দেব ক্রমাথয়ে রাজাসংহানন অধিরোহণ 
করেন। এই রাজার ছয় পুত্র বর্তমান ছিলেন। থগেশ্বর, ব্রজন্ন্দর, 
হরিহর, দেবছূর্লভ, নদ্দকিশেরর ও গোবিন্দরা়। ইহাদের মধ্যে জো 
কুমার খগেশ্বর রাজা হইয়া কেবল ১৮ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া সম্বলপুরে . 


গলঙ্ধাত ২৯ 
লোকলীলা সঘ্বরণ করেন। তাহার অপুত্রক অবস্থায় অকাল মৃত্যুতে 
তদীর মধ্যম ভ্রাতা কুমার ব্রজনুন্দর দেব রাজসিংহাসন অধিকার ও 
অধিরোহণ করেন। কুমার ব্রজনুন্দর রাজসিংহাসন আরোহণ করার 
তৃতীয় কুনার হরিহর দেব বড় কুমার আখ্যা প্রাপ্ত হন।* 

হা ব্রজঙ্গন্দর দেবের রাজত্বকাল সর্বদা নিবিবঘ্ধে অতিবাহিত 
হর নাই। ইনি উনবংশ শতাবীর মধ্য যুগে বানড়ার নি 
. উপবিষ্ট থাকিয়া রাজকাধ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, স্থু তাহার 
সময়ে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা সন্যকরূপে সুশাসনের ্ হইলেও 
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হয় নাই। এ অঞ্চলে সর্বদাই বিদ্রোহের বন্ি 
হলিয়া উঠিত এবং তাহা নির্বাণ করিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
তদানীন্তন কর্মমচারিগণকে অত্যধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। 
রাজা ব্রজঙন্দর ব্রিভবনদেবের রাজত্বকালে উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুলে 
বিপ্লববহি জলিরাছিল, সেই বিদ্রোহ দমনে রাজা ব্রজন্ুন্দর ত্রিভূবন- 
দেব অগ্রসর হইয়া সরকার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। 
মে যুদ্ধজয়ে সরকার পক্ষ বাম্ড়ার রাজনাহচরধ্য লাভে কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শনস্বরূপ খ|ম্ড্রাব।ছ্নে, একটি পিন্তলের কামান ও একটি হস্তি 
উপঢৌকনযহ “রাজাবাস্থাদ্ুব” উপাধি দান করিয়াছিলেন। সে স্বুবৃহৎ 
তোপটি এ পর্যন্ত বাম্ডার সেই গৌরবস্থতি বক্ষে ধারণ করিয়া 
রাজধানীতে বিরাজ করিতেছে। 

ইহার পর আর একবার সম্বলপুরের রাজগদি ব্লপূর্বক অধিকার 
করিবার মানসে সুন্দরসাএ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সম্বলপুর আক্রমণ 
করেন। রাজাবাহাছুর ব্রজন্ন্দর ত্রিভূবনদেব সন্বলপুরের রাজসম্মান 
রক্ষায় সহায়তা করিতে অগ্রসর হন। স্থন্দর সাএ কপটতীপূর্ববক 





৭ সেকালে ও একালে রাজার পরবর্তী কমিষ্ঠ সহোদর “বড়কুমার'" এই 
সম্মানজনক উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাই এতদঞ্চলের মাজসংসার 
কলের রীতি। 


রঙ 


৩৪ শুর বান্দেব জীবনী 


রাজাবাহাছুর বরজনন্দর ত্রিভুবন দেবকে স্বশিবিরে আনাইয়৷ আটক করিয়া- 
ছিলেন। কোম্পানী বাহাছুর এই সংবাদ অবগত হইয়া নুন্দর সাএর 
বিরুদ্ধে সৈষ্ঠ প্রেরণ করেন। দৈল্াপ্রেরণ সংবাদে সুন্দরসাএ বিব্রত 
হইয়া, যখন আত্মরক্ষার আয়োজনে বাস্ত, রাজা ব্রজসুন্দর ব্রিভুবনদেব 
বাহাদুর সেই অবসরে নিজ শিবিরে পলায়ন করিয়া, পরে সঘলপুরের 
রাজপক্ষে ও সরকার পক্ষে সহারতা করিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। 

রাজা ব্রজঙ্ন্দর ত্রিতুবনদেবের শাসনকালে করেকজন ছুষ্টলোক " 
মিলিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিদ্রোহের সুচনা করিয়া 
ছিল, কিন্তু রাজা সুন্দর নিজ ভূজবলে ও বুদ্ধিকৌশলে সে 
চক্রান্তবাহ ভেদ করিয়া দেই সকল দশ্গযর শাপনে সক্ষদ হইয়াছিলেন * 

রাজা ব্রজস্থন্দর ত্রিভূবনদেব রাজ! প্রতাপরুদ্র দেবের প্রতিষ্ঠিত 
৬জগন্নাথের মন্দির ও দেবমুর্তির সংস্কার ও উন্নতিসাবন করেন। ইহার 
সময়ে বাম্ডার নানাস্থানে অনেকানেক নূতন দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়। 
এই রাঞ্জা গঙ্গাবংশের পূর্বন্থতিজড়িত সহাজি শিখরে “শোকণেখির” 
মন্দির নির্মাণ এবং ভাহাতে “গোকর্দেশ্র” দেবমূত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ূর্বস্থতির গৌরবৃদ্ধি করিরা গিয়াছেন। এ দেবালরের প্রতিষ্াস্থান 
দেবগড়ের প্রান্ত প্রদেশে প্ব্রভবিহারীপুর বলিয়া বিদিত। পুরাতন গড়ের 
“পাপহরণ” নানক কুণড ও প্রধান পাটের গিরিগোবদ্ধনের মন্দিরও 
রাজা ব্রজন্ন্দর ত্রিভূবনদেবের দেবভক্তি ও ধর্মে গভীর নিষ্ঠার 
সাক্ষ্যদীন করিতেছে । 

রাজ! ব্রজন্বন্দর ব্রিভূবনদেবের রাজত্বকালেই বাম্ড়ার বিবিধ 
উন্নতির স্ুত্রপাত হইতে আরস্ত করে। রাজা বন্দর নৃতন পদ্ধতি 
অনুযায়ী শতবিধ সানুষ্ঠান সম্পাদনের সুযোগ পান নাই, এবং তাহার 
সময়ে সে সকলের প্রয়োজনামুভূতিও জাগ্রত হয় নাই, তাহার সময়ে 
যাহা সম্ভব ছিল, সেরূপ অনুষ্ঠানে প্রাণপাত করিয়া নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনিই বাম্ড়ায় সংস্কৃত বিস্ঠালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে' 

+ 


গড়জাত ইঃ 

রাজা ব্রজন্গন্দর ত্রিভুবনদেব ১৮৬৮ থৃঃ পর্া্ত থে ও স্বচ্ছন্দ রাজত্ব 
করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ্ 
রাজা বাহাদুর ব্রজন্ন্দর ব্রিভূবনদেবের রাজকাঁধ্য নিত ৃ 
পরিতুষ্ট হইয়া ও নানা ঘটনায় ইংরাজরাঙ্গ তাহার, সহায়তা লাভ 
করিয়া ১৮৬৭ থুষ্টান্দের প্রদত্ত নূতন সনন্দে রাজাকে ও তাহার 
উত্তরাধিকারিগণকে কিছু কিছু নৃতন মধিকার প্রদানপূর্বক পূর্বের 

সম্বন্ধ দৃঢ় তর করিয়া ফিউডেটারী রাজা বলিয়। স্বাকার করিয়াছেন। 
রাজা বাহাদুরের লোকান্তর গমনের পূর্বে তাহার নির্বাচিত 
উত্তরাধিকারীকে বেরূপ নিষ্টা সহকারে সুশিক্ষাদান করিয়/ছিলেন, 
4সই বিবরণ ও তীহার অপঘাত ও অকালমৃত্যু বিষয়ক বিবরণ পরবন্তী 
অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইতেছে । তিনি বখন লোকান্তর গমন করেন, 
এস সময়েও বাম্ড! প্রতিষ্ঠার পথে বিশ্যে অগ্রসর হয় নাই। তিনি 
কেবল কোন “কান বিবরে প্রতিষ্ঠার স্থত্রপাত করিরাছিলেন, আর 
যে সকল আরোজনে প্রতিষ্টালাভ সহজসবা হয়, ভিনি তাহার দৃঢ়ভিত্তি 
স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার নির্বাচিত কুমার বাস্দেবের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতিমাবন বিষয়ে একান্ত যত্তুক্ট, দেই দৃঢ়ভিত্তির উপাঁদান- 
রূপে পরিগৃহীত। অসংখ্য পর্বত &৪ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত বাম্ড়ার প্রজা 
সাধারণের বিবিধ উন্নভিসাবনের সুপার সকল তখনও উদ্ভাবিত ও 
অবলঘ্িত হা নাই। প্রজ। সাধারণ মধ্যে শিক্ষার স্ুপ্রচার সাধন অবশ্ঠ 
কর্তব্য বলিয়৷ তখনও রাজবুদ্ধিতে স্থানলাভ করে নাই। লেখ্য ও 
কথ্য ভাষার উন্নতিসাধন জন্য কোনপ্রকার উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন 
বোধ হয় নাই। বাম্ড়ার সমহল ভূভাগের সমগ্রভাগ শস্তক্ষেত্রে 
পরিণত করিবার ও হদ্দারা রাঁজোর আর্থিক উন্নতি ও লোক সাধারণের 
অভাব দূরীকরণের উপাঁয় সকল উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রজার স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য অসংখ্য জলাশয় খনন ও যাতায়াতের সুবিধার জন্ত রাজপথ 
নিষ্শীণের প্রয়োজন জ্ঞানের উদয় হয় নাই। ক্ষারাবদ্ধ বন্দীদের 


৩২ স্তর বাস্থদেৰ জীবনী 


স্বাসথারক্ষার ব্যবস্থা ও অর্থকরী বিবিধ শিল্পশিক্ষার : স্ুচনাও হয় 
নাই। 

ধঁ সকল স্ানুষ্ঠানের স্থত্রপাতের জন্ত তদীয় নির্বাচিত কুমার বান্ু- 
দেবই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাই বলি বাস্থদেবের শতবিধ সদন্থু- 
টান দ্বারা রাজ্যের সর্ধাঙগীণ উন্নতিসাধন কেবলমাত্র তাহার রাজ- 
পরিবারে জন্মগ্রহণের ফল নহে, তাহা হইলে বামড়ার পাশ্ববর্তী রাজ্য 
সকলের রাজারা তাহা অপেক্ষা ধনসম্পদপুষ্ট হইরাও স্ব স্ব রাজ্যে 
প্রয়োজনোপযোগী বিবিধ উন্নতিসাবনে সক্ষম হইতেন। তীহারা সেরূপ 
বিশেষ কিছু উন্নতির সাক্ষ্যদীনে সক্ষম হইতে গারিতেন, কিন্তু তাহা হন 
নাই। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন জঙ্কা 
রাজ্যের বিবিধ উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইলে, বৎসরের পর বৎসর, মধ্য- 
প্রদেশের ছত্রিশ গড় ব্লাজ্যের পলিটিক্যাল :এজেণ্ট বাহাদুরের বাৎসরিক 
শাসন বিবরণ বিশেধভাবে বাম্ডার শ্রীবৃদ্ধিসাধন সংবাদে পূর্ণ হইত না। 
তাই বলি, রাজা স্তর বাস্থদেব স্ুচলদেব, অর্জিত জ্ঞানবলে ও বুদ্ধিকৌশলে 
প্রাপ্ত রাজসিংহাঁসনের মর্যাদা সহ গুণে বার্ধত করিয়া রাঁজশক্িসম্প্ন 
উচ্চ ও*্উদার, মানব সন্তানের জীবনের আদর্শ রাখিয়া গিরাছেন। 
সে আদর্শ আমাদের দেশে কেন, ুমগ্র মানবসংসারের সর্বত্রই বিরল 
বলিয়। মনে হয়। রাজ! ব্রজঙ্ুন্দরদেব বাহাদুরের উত্তরাধিকারী 
নির্বাচনের অন্তরালে, সেই রাজকুদারকে নিজের অভিপ্রায় মাত 
স্থশিক্ষা দানের পশ্চাতে রাজাবাহাদুর ব্রজন্ন্দরদেবের জসানান্ত কৃতিহের 
পরিচয় বর্তমান । 

উড়িষ্যার ও ছত্রিশগড়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণস্হ বামণ্ডার[জ্যের 
অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এঁতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইডিহাস 
ভিসাবে ইহা যথেষ্ট না হইলেও, যে মহাত্মার জীবনা কিপিবদ্ধ হইতেছে, 
তাহার অসামান্ত বংশমর্ধ্যাদা ও বিশাল কর্মক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় ও 
সামাজিক অবস্থার আভাস দিবার জন্ট--তাহার জীবননাট্যের রঙ্গভূনির 


গড়জাত ৩৩. 
প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শন জন্তই এ সংক্ষিপ্ত শ্রতিহাসিক বিবরণ প্রদানের 
প্রয়োজন । 

উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে, বাম্ড়াকে “খোজ. বাম্ড়া” 
বলিয়! প্রবাদ প্রচলিত আছে। 'অর্থাৎ যে দিক দিয়া যাওন! কেন, 
সহজে বাম্ড়ার সন্ধান পাইবে না। সে কথা সত্য বলিয়াই মনে 
হয়। বিন্ধ্যাচল পর্ধতমালার যে অংশ পূর্বদিকে প্রসারিত হইত্তে 
হইতে, উড়িষ্যার মধ্যদিয়৷ সাগরতীরে ও সমুদ্রগর্ভে স্থানলাভ কথিস্াছে, 
সেই অবিচ্ছিন্ন পর্ধতশ্রেণীর মধ্যে চারিদিকে করদরাজ্য পরিবেষ্টিত 
হইয়া বাম্ড়। রাজ্য লুক্কাইত। ইহার উত্তরে বনাই 'ও গাংপুর রাজ্য, 
হক্ষিণে রেড়াকোল, পূর্বদিকে তালচের ও পাল্লাহারা রাজ্য। আর 
পশ্চিমদিকে বুটিশশীসিত সঘলপুর জেলা । এই সম্বলপুরও পূর্বে 
করদরাজ্য ছিল। সেখানে ইংরাজ শান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ও 
পরে, স্থলপথে বাম্ড়ায় যাতায়াত সম্বলপুরের পথেই হইত। এখনও সে পথ 
বর্তমান থাকিলেও, নূতন রেলপথ বাম্ডারাজ্যের পশ্চিমোত্তর প্রান্ত- 
ভাগ স্পর্শ করিয়া যাওয়াতে নানাস্থানে যাতায়াতের জন্য দেবগন় 
( বাম্ড়ার রাজধানী ) হইতে বাম্ড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাতায়াতের 
জন্য প্রায় ৬০ মাইল নূতন রাহ্কুপথ প্রস্তৃত হইয়াছে। 

বাম্ড়ীর প্রাকৃতিক শোভা বিচিত্র ও সে বিচিত্রতা বর্ণনাতীত। 
আকাশম্পর্শ। পর্বতমালা প্রাচীরের পর প্রাচীর হইয়া, বাম্ড়াকে যেন 
অজেয় ভূর্গে পরিণত করিয়। রাখিয়াছে। অযত্রসস্তৃত বিশাল বনানীবক্ষে 
শতবিধ বিকশিত পুশ্পের শোভা ও সৌরভে নিত্যনিয়ত- অধিষ্ঠাত্রী 
বনদেবতার অর্চনা চলিয়াছে। সে শোভা সৌন্দর্যে হৃদয়মন এরূপ 
শান্তরসে মগ্ন হয় যে, মান্য এ মরণশীল সংসারের সকল শোক তাপ, 
সকল ভাবনা চিন্তার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে । সে বিমলানন্দ 
ভোগের যোগ্য, কিন্তু বর্ণনায় তাহার রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে । লেখনীর 
দ্বারা যাহা বর্ণিত হইতে পারে, তাহা ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে । 

নু | 


তৃতীয় অধ্যায়. 
জম্ম, বালা ও যৌবন, 
বিগ্ভাশিক্ষ! ও রাঁজপদে অভিষেক, 


পরিণয়, পত্বীবিয়োগ ও বৈরাগ্য 


সন ১২৫৮ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে রাম্ড়ার রাজ সংদারে এক 
রাজকুমারের জন্মগ্রহণ সংঘটন হয়। পুত্র সন্তান লাভে, মানব সংসারে). 
স্বতঃই একটা আনন্দের প্রবাহ প্রৰাহিত হইয়া থাকে। রাজপ্রাসাদ 
হইতে পর্ণকুটার পর্যান্ত, ধনীর হন্ধাপ্রাস্ত হইতে দিনঘ্ীনের প্রান্তরধাস- 
পর্য্যন্ত, সর্বত্রই পুত্র লাভে আনন্দের তীব্র বিজলী প্রবাহ ছুটিয়া৷ থাকে । 
ইার পুরুযান্ুক্রমিক সংস্কারগত ধারণ! এই যে “পৃতের মূতে কড়ি।” 
“হাজার হউক, বেটা ছেলে (৮ 

পুরুষ প্রধান মাননসমাজে পুরুবের প্রাবান্থ চিরদিন সর্বত্রই সমানভাবে 
স্বাকুত ও আদৃত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু উপরি উক্ত তারিণে 
বামগ্ডার রাজগৃছে কুমার বানুদেবের জন্মগ্রহণ একটা! সাধারণ ঘটনার 
মঅননিক কিছু বলিয়, সে সময়ে কেহ মনে করিবার অবকাশ পান 
নাই। বাস্থদেবের জন্মক্ষণ লোকদৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া তাহা, 
ভাবী জীবনাভিনয়ের নাটাশালা প্রস্থত করিতে লাগিল। 

কুমার বাস্থুদেবের জনক, বামগ্ডারাজ ব্রজন্ুন্দর দেবের তৃতীয় ত্রাভ। 
হরিহর দেব। ব্রজন্ন্দর দেবের 'আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন। রাজ। 
ব্রজশ্ুন্দর দেবের রাজপদে বরণ করিবার উপযোগী পুত্র সন্তান না 
থাকায়, তৃতীয় ভ্রাততার পুত্র ও রাজপরিবারের জ্যেষ্টকুমার বান্থদেবকে 
ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করেন। বামণ্ার ভাবী প্রতিনিধি 
নির্বাচন কার্য্য স্থিরীরুত হইলে পর, সে সংবাদ ও তৎসংস্থষ্ট কাগন্ধ 





বাল্য ও যৌবন ৬৫ 
পত্র সধলপুরস্থ তদানিস্তন পোলিটিক্যাল এজেপ্টের নিকট প্রেরিত 
হয়। তখন কুমার বাস্গুদেবের (টিকায়েতের)* বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইবে। 
এই সময়ে কুমারের “হাতে খড়ি” হইয়া পাঠশালার শিক্ষা আর্ত 
হইয়াছিল। ওড়িয়৷ ভাষায় গ্রাম্য শিক্ষা যতদুর হইতে পারে, তাহা 
হইল। পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে ও তৎপরেও অনেক সময়ে, কুমার 
বাস্থদেব পিতার সঙ্গে স্ুনামণ্া নামক উর্ধরা ক্ষেত্রের খামারে ভ্রমণ 
করিতেন। এই সময়ে ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, সন্তরণ, রাজ্যের নানা স্থান 
ভ্রমণ ও সময়ে সময়ে শ্বদলেবলে “বনভোজন” ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বদাট 
বাস্ত ও বিব্রত থাকিতেন। একতিল, শাস্তভাবে বিবার অবসর হইত না৷ 
* কুমার বান্গুদেব সুস্থ ও সবলদেহ, স্ব পিসম্পয়, প্রচুল্পমন, ও চঞ্চল 
প্রকাতির বালক ছিলেন। সর্দাই অন্তান্ত কুমারগণে ও অন্ত 
সহচরবুন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদ এপ্রমোদে বাল্যজীবন 
যাপন করিতেন। আট বংসর অতীত হইলে, নবমবর্ষে রাজকুমারের 
উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। 

কুমার বাস্থদেব উত্তর কালে অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় দিবেন, 
তাহার ইঙ্গিত তীহার বাল্যজীবনেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কুমার 
বাস্থদেবের প্রতিভা কেবল ভারতীয় অরণ্যানী পরিবেষ্টিত পার্বত্য 
প্রদেশের রাজপ্রতিভার পরিচয়ে পধ্যবসিত হুর নাই, সেই ক্ষণজন্মা 
মহাশক্তিশাদ; রাজপুরুষের উত্তর কালের অভিনয়াবলী নানাবিধ 
বুদ্ধি কৌশলপুর্ণ রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করে। এই 
বালকের রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যা ও মধাপ্রদেশের 
গড়জাত মহলের রাজন্তবর্গের সমক্ষে রাজ্যপালনের যে অপূর্ব দৃষ্টাত্ত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের অন্ককরণ যোগ্য বলিলে, 
বোধ হয়, অতিবাদ দোষে ছ্ট হইতে হইবে না। এই বিবরণদালার 





* গন্ঠজাতে রাজার জ্যে্ঠপুত্রকে তাবীরাজ সন্মানে সম্মানিত করিবার অস্ত 
স্টফাদেখ” এই জাখ্য। প্রাত্ত হই খাকে। 


৬৬ শুর বাস্থুদেৰ জীবনী 
পূর্ণ পরিস্দুটনেই তাহা আপনামাপনি প্রামাণীকুত সতো পরিণত 
হইবে। ৃ 
উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কুমার বান্ুদোবেণ সংস্কৃত শিক্ষার 
সুত্রপাত হইল। পণ্ডিত আনন্দ ব্রহ্ধা সর্বাগ্রে ব্যাকর” শিক্ষার ভার 
প্রাপ্ত হন। তংপরে ক্রমে ক্রমে পণ্ডিত পুরুষোন্তম তকালদ:' ও 
পণ্ডিত ভুবনেশ্বর বড়পাণ্ডা কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, বেদ, বেদাস্ত, 
এবং ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ সকল শিক্ষা দিবার তার গ্রহণ করেন। 
ইহাদের তত্বাবধানে কুমার বানুদেব উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করিলেন। 
এই শিক্ষার ফলে, পরে নিজের যত্ব, চেষ্টায় ও গুরুদিগের সাহায্যে, মন্ত, 
পরাশর, দীয়ভাগি, মিতাক্ষরা, ও শুক্রনীতি ইত্যাদি ধর্মশান্্,। সমাজ* 
নীতি, রাজনীতি ও রাজ্যপালন পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ সকলে প্রবেশা- 
ধিকার লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে, রাজা রপ্নন্দারের 
সঙ্গে একযোগে রাজকাধ্া পরিচালন বিষয়েও মনোশ্গে দিতে অংরস্ত 
করিলেন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ সময় 
পর্যত্ত এই মহাআ্মার জীবনে একটা প্রধান গুণের পরিচর পাস 
সর্বদাই সকলে আশ্চর্যযান্বিত হইতেন। সে গ্তণ তীহার শিষাপ্রক্কতির 
নিত্য বর্তমানতা। উত্তরকালে রাজনীতি ও রাজকার্ধ্য পরিচালন ক্ষেত্রে 
অসাধারণ বিছ্চা বুদ্ধি, কশ্মপটুতা, তুয়োদশন ও সাধারণ জ্ঞানে” 
ভুরি ভুরি পরিচয় প্রদান করিলেও, সকল ব্যবহারের অস্তরাণল, 
বালস্থুলভ শিক্ষালোলুপতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শিষোপযোগী 
বিনয় সৌজন্যে তাহার স্বভাব ও আচার আচরণ অলঙ্কৃত বলিয়া 
সর্বদাই অনুভূত হইত। জানিবার ও শিখিবার উপযোগী বৃদ্ধিবৃত্তি 
চিরদিন অক্ষুগ্রভাবে বর্তমান ছিল। কখন ম্লান হয় নাই। 

বাম্ড়া রাজ্যের বিবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্তের শোভা সৌন্দর্য অতিশয় 
চিত্বহর। এইক্ধপ বিবিধ স্বভাবসৌন্দর্যের মধ্যে প্রধান পাটের প্রপাত 
অন্ততম। ইহার শোভা সৌনরধ্যের তুলনা হয় না। রেলওয়ের 





বিগ্যাশিক্ষা ৩৭ 


সাহায্যে ঘাতায়াতের সুবিধা হওয়ার পূর্বে, বিদেশীয় অভ্যাগতগণ 
বহক্লেশ স্বীকার করিয়া বাম্ডা যাইতনে। সে ক্রেশের সীমা 
ছিল না, কিন্তু বাম্ডার প্রধান পাটের প্রপাত সন্দর্শন জনিত 
আনন্দ স্রোতে, পর্যটনজাত বিবিধ ক্লেশ ধৌত হইয়া অপরিেয় 
তৃপ্তির সঞ্চার করিত ও এখনও করে। * এই প্রপাতের স্বভাব সৌন্দধ্যে 
নিত্যমুগ্ধমন রাজা ব্রজন্ন্দর দেব সর্বদাই সেখানে ভ্রমণে যাইতেন। 
একদা ১৮৬৯ থুষ্টাব্বের গ্রীষ্মকালে রাঁজা বাহাদুর ব্রজস্ুন্দর দেব 
প্রপাত সান্নিধ্য-সন্ভোগে দেহমনের শাস্তি বিধানের জন্য গিয়াছিলেন। 
প্রজাদের কেহ কেহ আসিয়া অভিবাদনান্তর মহার।দকে সংবাদ দিল 
, অতি নিকটে এক রক্ষে একটি বিষধর সর্প ( গোখুরা ) রহিয়াছে। 
এই সংবাদ পাইয়। রাঁজা ব্রজস্ুন্দর তৎক্ষণাৎ সে স্থানে উপস্থিত 
হইলেন, এবং কৌশল পুব্বক সর্পটিকে ধরিলেন। সকলে দেখিয়া 
অবাক হইয়া গেল। রাজা ত্বরায় একটা হাড়ি আনিতে বলিলেন। 
রাজাদেশ পালিত হইবামাত্র, সেই সাপটাকে (তিনি হাঁড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট 
করাইতে লীগিলেন। সাপটা হাঁড়ির মধ্যে সুবিধামত স্থান করিয়া 
লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ব্রজনুন্দরের হাতের উপর দংশন করিল। 
এই আকম্মিকাবপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য, গ্রাম্য উপায় সকল 
অবলদ্িত হইলেও, সে গুলির কোনটিই কার্যকরী হইল না। সপ- 
দংশন তাহার অন্তিমদশ! আনয়ন করিল। সপ দংশন সংবাদ 
রাজভবনে প্রেরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সংবাদ পাইয়া! কুমীর বাস্থুদেব 
তৎক্ষণাৎ পিতৃসদনে উপস্থিত হইলেন। এবং কাল বিলম্ব না করিয়া 
পিতাকে রাজভবনে আনয়ন করিলেন। রাজা! ব্রজনুন্দর. ত্রিভূধন 
দেব মৃত্যুকলে পুনরায় সর্ব সমক্ষে বাস্ুদেবকে আপনার উত্তরাধিকারী 
বলিয়৷ ঘোষণা করিয়া লোকাস্তর গমন করিলেন। তাহার এই 
আকম্মিক অপঘাত মৃত্যুতে রাজ পরিবারের সকলে এবং প্রজাসাধারণ 
*. উৎকল সাহতা সম্পাদক যুক্ত বিশ্বনাথ কর বর্নিত বিবরণ হইতে গৃহীত। 


রা 


৬৮. শুর বান্থদেৰ জীবনী 


ধৎপরোনান্তি সন্তাপিত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। যণাবিধি, 
বথাশান্ত্র ও মহাসমারোহে রাজার অন্তোষ্টি ক্রিয়া ও ,আদাত্রাদ্ধ 
সম্পন্ন হইল। 

রাজকুমার বাস্থদেব, “রাজা বাস্থদেব সুঢচল দেব” নামে অবিহিত 
হইয়া বম্ড়ার সিংহাসনারোহণ ও রাজাতার গ্রহণ করিলেন। কিন্ত 
সকল সনয়ে সকল কাজ নির্বিস্নে সম্পন্ন হয় না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
রাজা ব্রজঙ্গন্ারেরা সর্ধবশুদ্ধ ছয় সহোদর ছিলেন। জোন্ঠ খগেশ্বরের 
অবর্তমানে ব্রজনতন্দর রাজা হইয়াছিলেন। রা'ক্পপদে বরণযোগা রসপুত্ 
মা থাকার, তৃতীয় সহোদর বড়কুমার হরিহর দেবের পুত্র কুমার 
বান্গদেবকে উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ব্রজনুন্দর দেবের 
চতুর্থ ভ্রাতা, কুমার দেবছুষ্ভ, তৃতীয় ভ্রাতা বড়কুমার হরিহর দেবের 
পুত্রের রাজপদ প্রাপ্তিতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্ত 
রাজ পরিবারের ও বাম্ড়ার প্রজা সাধারণের সৌভাগা বলে, চতুর্থ কুমারের 
উদ্ধম ও আগ্রহ ব্যর্থ হইয়াছিল। কারণ দেবদর্সতের আয়োজন 
উত্তম ফলপ্রস্থ হইলে, আমারা উত্তরকালে স্তর বাস্থদেব স্ুটলদেবের 
অপূর্ব চরিব্রশোভাপুর্ণ জীবন কাহিনীর রসান্বাদনে বঞ্চিত থাকিতাম। 

রাজা ব্রজন্ন্দরের বৃন্দাবনচন্্র দেব নামে এক 'উরসপুত বর্তমান 
ছিলেন, এবং তিনি সর্বজোষ্ট। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ 
অবস্থায় বৃন্দাবনচন্রকে বঞ্চিত করিয়া সহোদয় তময়কে রাজপদে অভিষিক্ত 
করা কেন স্ঠায় ও বিধিসঙ্গত হইল? কুমার বৃন্দীবমচন্ রাজা 
ধতরাষ্ট্ের টায় বিকলাঙ্গ ছিলেন না সতা, কিন্তু বাদড়ার রাজ সংসারে, 
বন্দাবনচন্ত ভারতবরিতি বিবরণ মালার মধ্যে মহাভাগ মহাত্মা বিদুরের 
স্থান অধিকার করেম। স্কৃতরাং ভারতীয় শাঙ্সাহ্সারে তাঁহার রাজপদ 
প্রাণির সম্ভাবন! ছিল মা। তাই রাজা বাহাদুর ব্রজন্থ্দর দেব সহোদরের 
কইমারকে দত্তকরপে গ্রহণ করিক্বাছিলেন, এবং সেইজগ্ভ তাহ! এ দেশীয় 
ধর্ম ও সয়াঞ্জনঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। 


রাজপদে অভিষেক ও 


চতুর্থ কুমার দেবছুর্মভ রাজ! বাহাছুর ত্রজনুন্মরদেবের তীরসপুতর 


বৃন্বাবনচন্ত্রকে লইন।, সম্বলপুযে তনানিন্তন পোশিটিক্যাল এজেন্ট কর্ণেল 
বুইদাহেৰ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও বুন্দ[বনচচ্জের স্বার্থ সাধন 
ও রাজপদ প্রাপ্তির জন্ত প্রাণপণ চেষ্। করিতে গিগ্নাছিলেন। 

রাজা বাহাদুর ব্রজন্ুন্দরের জীবদ্দশায় কর্ণেল বুই গড়জাত পরিদর্শনকালে 
একদ। বাম্ড়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের অবস্থা বিষষ্বের নানা 
কথাবার্ডার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে পোলিটিক্যাল এজেন্ট বাহাদুর রাজ 
ব্রজন্নন্দর দেবকে “তাহার অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর ঘটিলে, কে 
উত্তবাধিকারী হইবে,” জিজ্ঞাস! করায়, রাজা ব্রার দেব, সন্গুথে 
দণ্ডায়মান টিকায়েং বাস্থদেবকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন “এই আমার ভাবী 
উত্তরাধিকারী ।” স্ৃতরাং বুই সাছেব বান্গদেবের স্ঘাধ্য অধিকার সম্বন্ধে স্বয়ং 
সাক্ষীরূপে বর্তমান ছিলেন। কুমার দেবছুর্মভের আবেদনের বিচার কালে, 
এজেন্ট সাহেৰ পূর্বব প্রেরিত কাগজ পত্র এবং নিজ অভিজ্ঞতা নিবন্ধন 
বান্থুদেবের রাজপদ প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লইলেন। স্তর! বৃন্দাবন 


চন্রকে লইয়া দেবদুর্নভ রার্থচেষ্ট ও ভগ্রমনোরথ হইয়া বাম্ড়ায়' 


প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল। হাহুপুত্বসহ পিভৃব্য দেবছুর্মভ লক্ষা ও 
মনের ক্লেশে কাল যাপন করিলেও, বাহ্থদেব সুঢলদেব নিজ স্বতাবখুণে 
ইহছাদিগকে সর্বাদ। সদয় ব্যবহারে সন্তষ্ট করিতে যন্থবান ছিলেন। কোনও 


দিন, কোনও কারণে, ইহাদের প্রতি রান্পরিবারের আত্মীঘতার . 


অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই। বিরুদ্ধপক্ষ মনে করিয়া কখন সদয় 


ব্যবহার বা আত্মীয়তা প্রদর্শনে বিরত হন নাই। এটিও তাহার, 


স্বভাবসিদ্ধ গুণ বলিয়৷ জন মাধারণে বিদিত ছিল। 


রাজা ব্রজন্ন্দরের লোকাস্তর গমন কালে, কুমার বান্দেবের বয়ঃক্রদ, 
অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পিতা! বড়কুষার 


হরিহুর দেবের তত্বাবধানে থাকিবার ও তার পরামশ মত রাজকার্য 


পরিচালনার আদেশ প্রনত্ত হয়। কর্ণেল বট এ বিষয়েও: 


এ 


৪০ স্তর বাস্থদেৰ জীবনী 


স্থবিবেচনার পরিচয় দিলেও, কার্ধ্যকালে পদে পদে পিতপুত্রে 
মতভেদ হইতে লাগিল। রাজ! বান্থদেব রাজকার্ধা পরিচালন দ্বারা 
প্রজামগুলীর প্রীতিভাজন হইবার জন্ঠ ব্যন্ত, বড়কুমার অভিভাবকরূপে 
ঠিক তদ্বিপরীতাচরণে সর্বদাই কাজের ব্যবস্থা করিতেন। শেষে একদা 
এক প্রজার বাড়ীঘর লুষ্ঠনের আদেশ দিয়া হরিহর দেব বিপদ ঘটাইলেন। 
প্রজা, রাজা বাস্ুদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে পর, বাস্থদেব 
অদেশ দিলেন, বাড়ী ঘর লুষ্টিত হইতে দাও, তার পর ক্ষতি পুরণের 
জন্ত আমার নিকট আবেদন কর, আমি চারিওণ ক্ষতি পূরণের আদেশ 
দিয়া তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিব। এই সংবাদ অবগত হইয়া, বড় 
কুমীর অভিমান ভরে, নিরুদ্দেশ হওয়ার মত, স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। 

রাজ! বাসুদেব সুটল দেবের রাজ্যভার গ্রহণের পূর্বে, বাড়া রাজের 
বাৎসরিক আয় অতি অল্লহ ছিল। পাঠক শুনিলে হয়ত মনে করিবেন, 
বাঙ্গালা দেশের সামান্ত জমিদারেরও তাতা অপেক্ষা অনেক অধিক 
আয়। প্ররূত কথ! এই, গড়জাতের অনেক রাজোরই অবস্থা একইবূপ 
ছিল। ঢুষ্ট হাজার বর্গ মাল ভূধগ এবং ৮৯,১৮১ লোকসংগা বামড়ার 
. প্রাচীন ভীনাবস্ঠার সাক্ষাদান করিলেও, বঙ্গদেশে এই পরিমাণ ভূখণ্ড ও 
এট পরিমাণ লোক সংখ্যায় প্রচুর অর্থাগমের উপায় অব্লদ্বিত হইয়া 
থাকে। পূর্বেই উত্ত হইয়াছে ১৮০৩ খষ্টান্দে বাম্ড়৷ রাজোর তদানিম্থ"। 
রাজা, ইংরাজ প্রান্ত স্বীকার করির! কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে এক দান্ধ 
সতত্রে আবদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেণা রাজারাও ইংরাজ আশ 
গ্রহণ করেন। কিন্ত এরূপ রাষ্ীয় পরিবর্তন সব্বেও, আভ্যন্তরিণ 
কোন বিশেষ কল্যাণ সাধিত হর নাই। রাজারা নিজ নিজ রাজো 
স্বল্প আয়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ক্ষত্রিয়োচিত সামান্ত শক্তির পরিচালনায় সন্থষ্ট 
কষা জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেন। সুতরাং বাম্ড়ার ছয় হাজার 
টাকা বাংসরিক 'আয় বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার বলিয়৷ কেহ মনে করিত 
না। প্রজানাধারণের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল। রাজ সংসারের 


রাজপদে অভিষেক ৪১ 


সকল কাধ্যই প্রঞ্জাগণের ব্যাগারে সম্পন্ন হইত। রাজার . অর্থাভাব 
হইত না। রাজ সংসারে ধনরত্ব ও শ্বর্ণ রৌপ্যের নিত্য 'অভাব অনুভূত 
না হইলেও, সে সকলের একান্ত প্রাচুধ্য বা একাস্ত অভাব ছিল ন!। 
নির্জন পার্ধত্য প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজ সংসারের প্রয়োজন সাধনোপযোগী 
অর্থ সর্বদাই সুলভ ছিল। কিন্তু প্রচুর উপার্জন ও বিবিধ উন্নতির 
জন্ত প্রচুর ব্যয়, সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না। 

ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার! 
সকলেই ক্ষত্রিয়বংশোদ্থব হইলেও, বিদ্া চর্চা ও জ্ঞানার্জন বিষয়ে অত্যন্ত, 
উদ্দামীন ছিলেন, এবং পৃথিবীর নানাদেশে, বিশেষভাবে ভারতের নান! 
স্থানে, সুচিন্তা ও জ্ঞানের উন্মেষ নিবন্ধন, বিদ্াবলে ষে বিচিত্র উন্নতি 
সাধিত হইতেছিল, সে বিষয়ের কোন সংবাদই রাখিতেন না। বহুভা্য্যা 
পরিবেষ্টিত হইয়া আহার বিহারে দীর্ঘ জীবন যাঁপন করিয়া কালের 
আশ্রর গ্রহণ করিতেন, তাই, কি রাজা কি প্রজা, উভয় সম্প্রদায়ের দীনত! 
কোন দিনই দূরীভূত হইত না। রাজা ব্রজস্ন্দরের সময় পর্যন্ত, বাম্ড়। 
ও ভন্নিকটবন্তী রাজ্য সকলের অবস্থা একপ্রকার সমানভাবে পরিবর্তন 
ও উন্নতির প্রবাহহীন বদ্ধজলে পরিণত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। 
"সেই বদ্ধজলের বিষম বাষ্প গড়জাতের সমগ্র সমাজ জীবনের শক্তি 
_সামথ্য আচ্ছর করিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহা একবারে নিবারিত 
হয় নাই। 

রাজা বাসুদেব জুঢচলদ্বের রাজাভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, যে অপূর্ব 
পরিবর্তনের খরক্রোত প্রবাহিত হইয়া গড়জাত ও সমগ্র উ্ভিষ্যার লোক- 
বৃদ্ধি ও লোক শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, তাহার পুঙখান্ুপুঙ্থ আলোচনায়, 

মনে হয়, রাজ৷ বাসুদেব সমগ্র উডভিষ্যার কল্যাণ সাধনের বীজমন্ত্র বক্ষে 
ধারণ করিয়া বামড়ার রাজসিংহাসনে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সুতরাং তাহার আবির্ভাব, যে উড়িষ্যার দীর্ঘ অবসাদজাত মনস্তাপ ও 
তজ্জাত তপন্তার ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

১ 


৪২, . স্তর বাসুদেব জীবনী 


গভীর ছুংখের বিষয়, রাজা বান্থদেব ইংরাজী শিক্ষার নুযোগ প্রাপ্ত 
হন নাই। রাগ ত্রজনুন্দর দেব যে সময়ে কুমার বান্ুদেবের স্ুশিক্ষা 
দানের ব্যবস্থা! করেন, তখনও এ প্রদেশের কুত্রাপি ইংরাজী শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা আদৌ অনুভূত হয় নাই। সুতরাং রাজা ব্রজনুন্দরের, 
যুবরাজের শিক্ষাদানকালে ইংরাত্ধী শিক্ষ! দানের আবপ্তকত| বুঝিবার 
সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সে সময়ে সংস্কত শিক্ষাদানের যতদূর 
সুযোগ ছিল, রাজ! তাহার ব্যবস্থা করিতে বিন্দুমাত্র ক্রুটা' করেন নাই। 
তাই রাজ। বাসুদেব স্থুচলদেব তাঁহার সময়ের একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ 
পন্ডিত ও কৰি ব্লিয়! সমগ্র উড়িম্তাতে এবং ভারতের অন্তান্ত দেশীয় 
পণ্ডিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম 
স্রোত, আপনা আপনি নানা সঙ্গুত্রে রাজা বাসথদেবের বর্মবুদ্ধি, সামাজিক 
জ্ঞান, ও সাধারণ রীতি নীতির প্রাচীন গণ্ডি অল্পে অল্পে প্রসারিত করিয়া 
দিতেছিল, এবং তিনি বছ বু কৃতবিষ্থ ব্যক্তির সঙ্গস্ত্রে, অতি সহজে 
সমাজ-জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, বীর পাদ বিক্ষেপে, নানাবিধ উন্নতি 
মূলক পরিবর্তন ও সংস্কারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

রাজ্যতার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বান্ুদেব সুটলদেব 
রাজ্যের সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে 
বাজসংসারেন আয় ব্যয়ের হিসাবপত্র থাকিত না। যাহা কিছু ছক 
পুঁথি পঞ্জিকার স্ায়, দমে সকল থাতা পত্রও, তালপত্রে লিখিত 
থাকিত। নূতন রাজা সে সকল বাতিল করিয়া, নূতন পদ্ধতি 
অনুযায়ী হিসাবপত্র রাখিবার ব্যবস্থার আঁদেশ দেন, এবং কিরূপে 
সে সকল কাজ করিতে হইবে, কর্শচারিদিগকে সে সকল শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। রাজ্জসরকারের কর্মচারিদের বেতন মাসিক ১৮২ 
টাকার অধিক ছিল না। কাজের গুরুত্ব ও পদের মর্ধ্যাদা হিসাবে 
বেতনের উচ্চ নীচ হার নির্দেশ করিয়াছিলেন।, কর্মমকাজের 
শৃঙ্ঘলা, বিধিব্যবস্থা ও নানা বিষয়ক কর্তব্যগুলি 'অসঙ্গত পরিশ্রম 


ূ রাজপদে অভিষেক ৪৩ 
সহকারে নিজে নিত্য পরিচালন ও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকারে রাজকার্ষ্ের নৃতন গঠন সনর্শনে কর্মচারী ও সাধারণ 
প্রজামগুলীমধ্যে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখ! দিতে লাগিল। সঙ্গে 
সঙ্গে লোঁকচক্ষে রাজার পদমধ্যাদা ও তজ্জাত একটা সন্ত্রমের সুবাতাস 
চারিদিকে প্রবাহিত হইল। প্রজা সাধারণ ত্বরায় অনুভব করিতে 
বাধ্য হইল, যে রাজ! হইলে, এটুরূপই হইতে হয়। ত্বরায় প্রাচীন 
পদ্ধতিবদ্ধ রাঁজজীবনে ও নৃতন রাজার অভ্যুদয়ে নুখসমৃদ্ধির স্ুতীত্র 
প্রভেদ জ্ঞান চারিদিকে লোকের চস্ষু ফুটাইয়া তুলিল। 

রাজ্য মধ্যে অবলম্িত নুতন পদ্ধতি অন্গযায়ী কাঁধ্য পরিচালন" 
জ্ঞ ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র স্বতন্থব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষিকার্য্ের 
উপযোগী সমগ্র জমি প্রধান তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। ১ম অয়ম্‌ 
বাওল্‌, ২য় দয়ম, আর ওর সয়ম্‌ এই তিন শ্রেণীর জমির বিভাগান্ুযায়ী 
রাজকরও তিন প্রকার নিদ্ধারিত হইল। স্থায়ী অস্থায়ী হিসাবেও 
প্রজাগণের সহিত যথাক্রমে ভৌরিয়া, ওয়ারিজা, একপদিয়া, রকৃবা 
ও ভিয়াতা, এই পাঁচ প্রকার স্বত্বের ব্যবস্থা করা হইল। এই 
প্রকারে আবাদী জমি সকলের নুতন বন্দোবস্ত করিয়া সর্ধাগ্রে 
জমাঁজরিপ ও রাঁজন্ব বিভাগ (1217 56$0101761 20 [২601706 
10)8101070 স্থষ্টি করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পুলিস এবং 
শাসন ও |বচার বিভাগ গঠন করিয়া তুলিলেন। অন্তান্ত বিভাঁগ 
আরও পরে, ধীরে ধীরে সুচিত ও গঠিত হইয়াছিল। রাজা বাস্থদেব 
নবীন রাজারূপে কেবল এই গুলির নুচনা করিয়া সর্ধাগ্রে জমির 
উৎকর্ষ ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধনেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । শাস্তত্বভীব 
ও স্থিরবুদ্ধি রাজা বান্ুদেব, ভাবী আদর্শ সন্গুখে রাখিয়া, রাজ্যের স্থায়ী 
গ্রতিষ্ঠান সকল একটি একটি করিয়া ধরিতে ও গড়িরা তুলিতে লাঁগিলেন। 

রাজা বান্গুদেব ১৮৬৯ খুষ্টাবের গ্রারস্ত হইতে ১৮৭৩ থৃঃ পর্যাস্ত নাম 
মাত্র পিত্ৃপরিচালনায় রাজকার্ধ্য সমাধা করিয়া ১৮৭৪ খুষ্টাষ্ব স্বয়ং সমগ্র 


৪ 


২ 


£8 1:20. শুর বাহ্দের জীবনী' টা 
কার্য একাকী পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার 
প্রাথমিক কম্মপটুতার বিষয়ে, অধিক কথা না বলিয়া, কেবল একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১৮৭৪৭৫ সালের শাসন পদ্ধতির ফলে, 
রাজকোষে ছয় হাজার টাকার পরিবর্তে তিনগুণ আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। : 
বৎসরের শেষে, আর ব্যয়ের হিসাব নিকাশ কালে দেখা গেল, সে 
বৎসর ১৮,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। দ্বাবিংশতি বধীয় যুবক রাজা 
বান্ছদেব স্বয়ং এক রংসর রাজকার্যা পরিচালন দ্বারা ছয় হাজার টাকার 
স্থলে আঠার হাজার টাকা আয় দেখাইয়্াছেন, ইহাতে রাজের উন্নতি- 
কামী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কালে, রাজা বাসুদেব 
স্ুচলদেব যে এক অসাধারণ কর্ম্মধীরে পরিণত হইবেন, দে সদরে 
রাজ্যের প্রধানগণের অনেকেই তাহার লক্ষণ দেখিয়া সেইন্দ্প 
অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

রাজ! বাহীছুর ব্রজন্ুন্দর দেবের লোকান্তর গমনের পূর্বেই 
টিকায়েৎ বাস্থদেবের পরিণয় প্রস্তাব স্থিরীকৃত হর়। কুমার বাস্গুদেবের 
জনক রড়কুমার হরিহর দেব এ বিবাহে আপভি করিরাছিলেন। * 
ব্রজন্ন্দরের মৃত্যুর পর তাহার নির্বাচিত পাত্রীর সহিত বিবাহের 
পরিবর্তে অভিভাবক বড়কুমার হরিহর দেব অন্যত্র বিবাহের বাবস্থার 
প্রস্তাবও করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তদেব জনকের আদেশ পাল 
করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, মৃত মহারাজ রাজসংসারের 
ইষ্টানিষ্টে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিয়া ব্লাখিয়া গিয়াছেন। 
তাহার ব্যবস্থা আমার পক্ষে রাজাদেশ, সুতরাং অবস্তই তাহা পালন 
করিতে হইবে। সেই জন্য পূর্ব নির্দেশানুযায়ী ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা 
বাস্থদের সুচলদেবের পরিণয়ানুষ্ঠান রাজোচিত সমারোহে সম্পন্ন হয়। 
কলাহাস্তির রাজবংশ গড়জাতের অন্যতম প্রাচীন *ও সন্্ান্ত রাজ 


* বাম্ড়ার বর্তমান রাজ্পুরোছিত পণ্ডিত গোবর্ধন মহাপাত্র মহাশয়ের নিকট 
এই ঘটনা জানা গিয়াছে। 


রঙ 


-০০88.১০  পুঁরিগর রা রি 
পরিবার। কলাহাণ্ডির রাজ! উদ্দিতপ্রতাপ দেবের মধ্যমা কন্ঠা- রূপে 
লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী সদৃশী গিরিরাজকুমারীর পাশিগ্রহণ করিয়া 
রাজ! বাস্থদেব স্থটল দেব নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । 
এই রাজকুমারী বিগ্ভাবতী ও গুণবতী ছিলেন। উড়্িয্যার ক্ষপ্জিয় 
রাজবংশ সকলে বাল্যবিবাহ এখনও স্থান পায় নাই। কন্ঠাগণকে 
যথাসম্ভব রাজ পরিবারের বধূ হইবার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও 
আছে। তাই রাণী গিরিরাজকুমারী বিবাহের পূর্বে, পিভৃভবনে অবস্থান 
কাল, সংস্কত ও ওড়িয়া ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শিক্ষা- 
গুণে ৬খহার স্থক্ঠে সংগীতের অমৃত ধার! প্রবাহিত হইত। সে 
, তানলয়সঙ্গত গীতলইরী রাজা বাস্থদেব দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে না 
" পাইলেও, সে স্থৃতি রাজা বাস্থুদেবকে চিরজীবন পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। 
রাজা বাস্থদেব উত্তর কালে বিবিধ উন্নতি বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ গুণপনার 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তীহার সময়ে গ্রামৌফনের রেকর্ডের 
. সষ্টি হইলে হয় ত, তীহার প্রিয়তম! রাণীর সে মধুর বাণী-সে সংগীত 
স্থধা-সে অমৃত হিল্লোল কলাহাপ্ডি ও বাম্ড়ার অরণ্যবেষ্টিত রাজ- 
পরিবারের সামগ্মিক গ্রীতি বদ্ধনেই ফুরাইত না, রাজা! বাস্থদেব সে মধুর 
স্বরনথধ। ধরিয়া রাখিবার সুযোগ কথনই ত্যাগ করিতেন না। 
রাণী গিরিরাজকুমারীর সংস্কৃত সাহিত্যে এতটা প্রবেশলীভ ঘটিয়া- 
ছিল বে, তিনি সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিয়া সংস্কতান্ুরাগী মহারাজের 
চিন্তবিনোদন করিতেন। সে শ্লোক সকল সম্পূর্ণরূপ নির্দোষ ও 
সুন্দর হইত। অনেক অনুসন্ধানে আজ সে গুলির একটিও পাওয়া 
বায় নাই। 

* রাজ! বাস্থদেব এই বিবাহে রাঙ্গা! উদ্দিতপ্রতাপ দেবে এক উত্তম 
অভিভাবক ও পরামর্শদীতা পাইয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বৎসরাধিক 
কাল পরে ১৮৭২ খুষ্টাকের ওরা মে বামড়ার রাজ সংসারে এক নবকুমার 
জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহারই নাম হইল টিকায়েৎ সঙ্ছিদীনন্দ। এই শিশু 





৪ * শুর বাস্গদেৰ জীবনী 
কুমারের জন্মগ্রহণ বাম্ড়ার রাজসংসারে এক অভিনব আনন্দ শ্রোত 
প্রবাহিত হইল। ব্রজন্ন্দরের আমল হইতে এই রাজপরিবারে এরূপ 
আনন্দকর ঘটনা ঘটে নাই। পর্ণকুটীরেই মানুষ সন্তানাভাবে বিশেষতঃ 
পুত্রাভাবে হাহাকার করে ও আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে কাতরতা- 
ব্যঞ্জক 'দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। রাজভবন রাজকুমারে অলঙ্কৃত না 
হইলে, নখের সংসারে পৌরজনবর্গকে যে দারুণ দাবানল নিয়ত দগ্ধ 
করে, রামায়ণেই তাহার মর্মান্তিক মর্্বেদনার চিত্র অঙ্কিত আছে। 
পুত্রশোকে মৃত্যুূপ অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া রাজা দশরথের ও 
তদীয় রাজপরিবারের আনন্দ ধরে না। অপুত্রকের পুত্রশৌক ! 
কি মৌভাগা! ভাই বলিতেছি, বাম্ডীর রাজ পরিবারের আনন্দ , 
প্রবাহ অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত রহিল। রাজ পরিবারে হুলু- 
ধ্বনি ও শঙ্ঘধ্বনিসহ হরিদ্রা বিতরণ ও আনন্দ কোলাহল হইতে লাগিল। 
দীন দুঃখী জনে নানা উপহারে আপ্যায়িত হইল। নবকুমারের 
জন্মগ্রহণ নিবন্ধন প্রজামগুলী নানাবিধ উংসবানুষ্ঠানে মাতিয়। গেল। 
রাজা বাস্থদেব স্থচলদেব সকল শ্রেণীর লোকমগুলীর গ্রীতি বিধানে প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু এ আনন্দ, দীর্ঘস্থায়ী হইতে না হইতে, সহসা গভীর বিষাদের 
অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল। কুমার সচ্চিদানন্দ ছুই বর্ষব্যাপী জীবন 
যাপন করিতে না করিতে নাতৃহীন হইলেন। বসন্তানীলসদৃশ 
মধুর আনন্দ প্রবাহ অল্প কয়েক দিন পূর্বে রাজভবনকে যেমন 
পুলকিত করিয়াছিল, হাসির হিল্লোলে নিয়ত যেমন চারিদিক 
মুখরিত হইতেছিল। সহসা! কন্কনে শীতের বিশুঞ্ধ ভাব আসিয়া 
রাজ। ও রাজপর়িবারকে, প্রজামণ্ডলী ও অন্ত সাধারণ জনমগ্ুলীকে 
আক্রমণ করিল। চীরিদিকে হাহাকার ও অশ্রজল। বিশেষতঃ বস্ত 
ও ব্যক্তি বিশেষের গুণবত্তা হিসাবে যাতনার পরিমাণও অধিক, অন্তান্ত 
গাঁট ও দীর্ঘ স্থায়ী হয়। আজ এই নবীন রাণী গিরিরাজফুমারীর 


রী 
পরিণয় ৪% 


. বিয়োগ বেদনা তেমনি দারুণ বন্রাধাতের ন্যায় পৌরম্বন ও জানপদ 
বর্গের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। রাজামাত্য, আত্মীয় ও বদ্ধবেছটিত রাজা 
বাস্থদেব সুঢলদেব নবীন জীবনে ছিন্নমূল তরুর স্যার ভূতলশাদী 
হইলেন। রাণী গ্িরিরাজকুমারী অত্যক্পকালস্থায়ী জীবনযাপনেও 
বাম্ড়ার রাজ সংসারে ছুইট উত্তম শ্মরণ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন।: 

রাজকুমার সচ্চিদানন্দের ( বর্তমান রাজ! ) জন্মগ্রহণে, যখন সমগ্র 
রাজ্য আনন্দে উৎফুল্ল, রানী, স্থতিকাগারে অবস্থিতি কালে, জানিতে 
পারিলেন যে, বাঙ্গনঃলাবে ভাবী উন্তরাধিকারীর শুভাগমন উপলক্ষে, 
আনন্দোৎসবের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজকর্মনচারী ও সমগ্র প্রত্বামগুলীর 
রাঁজাকে প্রচুর অর্থ নজর দিতে হয়। নবীন! রাণী এই সংবাদ অবগত 
হইয়া রাজ বান্থদেব সুঢলদেবকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া বলিলেন, “এই 
আনন্দোৎসবের সময়ে মহারাজকে আমার একটা আবদার পূর্ণ 
করিতে হইবে ।” রাজ। বান্থদেব হুষ্টচিত্বে অনুরোধ রক্ষায় সম্মতি 
জ্ঞাপন করিবামাত্র, রাণী গিরিরাজকুমারী বলিলেন, প্রাজ সংসারে 
নবকুমারের জন্মগ্রহণ, রাজ্যের আপামর সাধারণ জনমগুলীর পক্ষে 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ হউক। ইহাই আমার প্রার্থনা। রাজ- 
কর্মচারী ও প্রজাসাধারণকে যদি এ সময়ে রাজসম্মান রক্ষার জন্য, 
রাজসংসারে অর্থ দান করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদের আনন্দ, 
কর্মভোগে পরিণত হইল। এই অর্থ গ্রহণ ও দও দান সমান 
কথা। আমার এই কুমারের কল্যাণে, আজ হইতে এই প্রথা রহিত 
করিলেই, আমি বাম্ড়ার প্রজাসাধারণের আনন্দোতসবে সানন্দে যোগ 
দিতে পারি। আর এই কুপ্রথা রহিত করিতে যদি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হয়, তাহা হইলে আমাকে ছুই মাসের সময় দিলে, আমি সে 
ক্ষতিপূরণের ভার লইতে প্রস্তত। আনার পুত্র লাভে আমার পিতা 
মাতারও অনীম আনন্দ হইল। 'আমি আমার পিত্বৃগৃহ হইতে 
যৌতুকরূপে সেই পরিমাণ অর্থ আনাইয়া দিব।” 





৪৮ শ্তর বাহ্থদেৰ জীবনী 

রাণী গিরিরাজজকুমারীর এই প্রস্তাবে পরিতুষ্ট হইয়া, রাজা বাস্থদেব 
ুঢলদেৰ বাম্ড়ার রাজ সংসারের এই দীর্ঘ প্রচলিত কুপ্রথা রহিত 
করিয়া, প্রজাসাধারণকে বিমল আনন্দ সম্ভোগের স্থযোগ দিয়া, রাণীকে 
বলিয়াছিলেন, “তোমার এই স্থুসঙ্গত প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিতে 
গিয়া তোমাকে, বা তোমার পিতীনাতাকে এ পরিমাণ অর্থের জন্ত 
বিব্রত করা কি আর একটা কুপ্রথার প্রবর্তন নহে? এজন্য আর . 
কাহাকেও বিব্রত হইতে না হইলেই, আমি অপরিসীম আনন্দ লাভ 
করিব। তোমার তৃপ্তি বিধানের জন্ত, তোমার অভিপ্রায়মত, আজ 
হইতে এই প্রথা রহিত করা গেল।” 

রাণী গ্রিবিরাজকুমাবীব চিহনদ্ধয়ের অপরটি টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ'। 
এক বংসর কয়েক মাসের শিশু রাখিয়া রাণী লোকান্তরিত হন। সে 
সময়ে কেহই আশা করে নাই যে, মাতৃস্তন্টের স্ঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্সেছে 
বঞ্চিত শিশু সচ্চিদানন্দ দীর্ঘজীবী হইবেন। রাজা বাসুদেব ও তদীয় 
অপর পরিজনবর্গ কুমারের মাতৃবিয়োগে বিধ্বস্ত হইয়াও কুমারের 
জীবন রক্ষার ভন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রাজমাতা (রাজা 
ব্রজন্গন্দরের মহিষী) শিশুর লালন পালন ভার গ্রহণ করিলেন। 
তাহারই এঁকান্তিক স্নেহের আশ্রয়ে কুমারের শৈশব জীবন ধীরে 
ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল। 

এই শিশু রক্ষা পাইয়! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, নানা স্থুশিক্ষার 
ফলে, রাজোচিত রি গুণে অলঙ্কৃত হইয়া আজ বাম্ডার পজাসাধারণেব 
ও সমগ্র উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের সমক্ষে রাজজীবনের অত্যুন্তম আদর্শ ' 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র প্রদেশের মুখোজ্জল করিতেছেন, রাণী গিরিরাজকুমারী 
নিজ জীবনের যে ছুটি চিহ্ন রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা দীর্ঘ স্থারী হইয়া 
বাম্ডার রাজ সংসীরের গৌরব অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। ইহাই সেই গরিয়সী 
নবীনা রাজবধুর সর্বোৎবষ্ট স্বৃতি চিহ্নরূপে বর্তমান থাকিয়া প্রজাসাধারণের 
ও রাজকর্চারীবুন্দের অপরিমেয় আনন্দ বিধান করিতেছে । 


্‌ পরী-বিয়োগ ও বৈরাগ্য... ৪৯ 

রাজমাতার স্নেহ প্রাবলো, টিকায়েং সচ্চিদানন্দ অত অল্প বয়সে, + 
নাতৃন্নেহের অভাব অনুভব করিতে না৷ পাইলেও, মাতৃস্তন্টের অভাবে 
ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হইয়া পড়িতে লাগিলেন'। রাজা বাস্থুদেব স্থচলদেব 
কুমারের প্রাণরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তাহীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও বলবিধানের 
জন্ত ব্যস্ত হইগ্না পড়িলেন। বিবিধ উপায় অবলম্বন পূর্র্বক কুমারের 
শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থ। করিতে লাগিলেন। শেবে খন বুঝিলেন, 
শিশুর মাতৃবিয়োগ নিবন্ধন জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই, 
তখন রাজা বাস্থদেবের পত্রী বিয়োগ শোক নবীভূত হইয়া, তদীয় 
জীবন থা নির্বাহ ও রাজকাধ্য পরিচালন একেবারে অসম্ভব করিয়া 
কুপিল। ক্রনশঃ কাধ্যে অনান্থ। ও বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের স্পৃহা দিন 
দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় আবার বড়কুমার হরিহর 
দেবের দীথ নিরুদ্দেশের চিন্তা হৃদয়ের রুদ্ধ শোকাবেগে ইন্ধন যোগাইতে 
লগিল। রাজা বাসদের এইরূপে নানাদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া 
রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ভবিষ্যতের জন্ত তুলিয়৷ রাখিয়, ভগ্ন হৃদয় 
ও ভগ্ন স্বাস্থ লইরা তীর্থ পর্যটন ও দেশ ভ্রমণের জন্ত যাত্রা 
করিলেন। 

রাজম[তা প্রবীণা রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ 
নিরাপদে কাল বাপন করিতে পারিবেন, এইরূপ প্রত্যয় জন্মিলে পর, 
রাজ। ব|সুদেব সুঢলদেব প্রধান কন্মুচারীর উপর রাজকার্য পরিচালনার 
ভার দিয়া সম্বলপুরের পথে তীর্থ বাত্রা ও দেশ ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন। সে সদয়ে মধ্প্রদেশের ছত্রিশগড়ের রাজাদিগের উপর 
দৃষ্টি রাধিবার ভার প্রাপ্ত পোলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল বুই 
সাহেব বাহাছুর সম্বলপুরেই অবস্থিতি করিতেন। রাজা সর্বাগ্রে 
তাহার মহিত সাক্ষাৎ কারলেন। তাহাকে সকল কথা বলিয়া ও 
রাজ্যের তদানিন্তন ব্যবস্থার বিষয়ে তাহার অনুকূল পরামর্শ লাভ 
করিয়া কটক যাত্রা করিলেন। 

৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
তীর্ধদর্শন ও দেশভ্রমণ 


মধ্যগ্রদেশের ছত্রিশগড়ের পূর্ববোন্তর অংশের ও উড়িয্যার গড়জাত 
মহলের রাজানিগের মাতৃভাষা এক। ওড়িগ়া ভাষা সর্ধত্রই লেখ্য 
ও কথ্য ভাষা। রাজার! .সকলেই ক্ষত্রিয় বংশের বিভিন্ন শাখা 
হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং সামাজিক ক্রিয়৷ কলাপ, ধন্থানুষ্ঠান, সামাজিক 
রীতি নীতি বিষষ্বে সকলেই একই প্রকার নিয়ম পদ্ধতির অধীগ 
হইয়। চলিয়া আসিতেছেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক 
সন্বন্ধও বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলাদেশে সম্পূর্ণ 
অপরিজ্ঞাত কতকগুলি সামাজিক রীতি নীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে, প্রসঙ্গক্রদে যথাস্থানে সে সকলের আলোচনা হইবে। এক্ষণে 
রাজা বান্ুদেব সম্বলপুর হইতে মহানদীর পথে কটক যাত্রা করিলেন। 
সঙ্গে পাচক ও ভৃত্যবর্গ ভিন্ন, সঙ্গীরূপে পঙ্ডিত বলরাম বিগ্ঠারত্ব, 
ূর্ণান্দ মহাতি, চক্রধর দাস, সন্ভুপতি ইত্যাদি বুলোক সহ্যাত্র' 
ছিলেন। 

অরণ্যানী পরিবেষ্টিত পর্বত মালার মধ্যে স্থানে স্থানে সমতল 
উর্কর! ক্ষেত্র ও সুন্দর পল্লী সমূহ প্রতিষ্ঠিত। বহুসংখ্যক .রাজাদের 
্ষু্র বৃহৎ রাজবাটা সকলে, রাজার! নিরাপদে ও নিরপত্ববে দীর্ঘকাল 
ধরিয়৷ & সকল পার্বত্য প্রদেশের অভ্যন্তরে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
রাজ্য পালন করিয়া আসিতেছেন। এক রাজ্যের সহিত ভিন্ন রাজ্যের 
বৈবাহিক সঙন্ধ থাকিলেও, & অঞ্চলের এক স্থান হইতে স্থানাস্তরে, এক 
রাজ্য হইতে অন্ত রাজ্যে গমনাগমনের সুগম পথ সকল একবারেই 
ছিলনা, এখনও বিরল। হয় হস্তিপৃষ্ঠে বনভূমি অতিক্রম করিতে হয়, 
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নতুবা সম্ভব হইলে, নদীপথে যাতীয়াত চলিয়া আসিতেছে। রাজ! 
বাস্থুদেব তাই মহানদীর পথে কটক যাত্রা করিয়াছিলেন। 

গভীর ও অনন্ত পারাবার সদৃশ সংস্কৃত সাহিত্য ও শান্তা বিষয়ে 
অসাধারণ পাত্ডিত্য অর্জন দ্বারা রাজা বাসুদেব স্থটলদেব অসীম 
বি্যাবস্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাঁহার হৃদয় কেবল শাস্ত্র চচ্চায় আনন্দ 
উপভোগ করিত ন!। তাহার হৃদয় কবি-হৃদয় ছিল, সে হৃদয়ে প্রাক্কৃতিক 
শোতা সৌনর্যের অত্যুত্তম ছায়৷ পাত হইত। সেই লৌনধ্য সস্তোগ- 
তৃষ্ণা, মহানদীর পথে, মহানদীর প্রবলত্রোতের স্ঠায় বলবতী হইয়া উঠিল। 
মহানদীর আর এক নাম চিত্রোৎপলা । এই চিত্রোৎপলার উততয়তীর 
অনমুভূতপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়! রাজার ককি-্ৃদয়ে সুধা সেচন 
করিতে লীগিল। এই জল-যাত্রীর পথে, তাহার হৃদয়ে বিধাতার বিচিত্র 
লীলার ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, সে ভাব চিরদিন তাহার সঙ্গী 
হইয়াছিল, কখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। 

শোণপুর মহানদীর উপর অবস্থিত! এটিও একটি সামস্ত রাজ্য, 
এই শোণপুরের রাজা নীলাদ্রিদেব বাম্ড়ার রাজজামাত! । ইনি অতি 
সৌখিন রাজা ছিলেন। ব্যবহারোপযোগী পুষ্প সংগ্রহে প্রতিদিন 
পরার পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইত, আতর গোলাপ প্রতৃতি গন্ধ দ্রব্যেও 
প্রা এই পরিমাণ ব্যয় হইত। রাজ! সদাশয় ও লোকবৎসল 
ছিলেন। ইনি ইহার মহিষীকে এরূপ সম্মান করিতেন যে, এ 
মহিষীর লোকান্তর গমনে মন্তকে পাগড়ী ব্যবহার রহিত করিয়াছিলেন । 
ইহার কারণ এই যে, বেশতৃষার সময়ে রাণী রাজার অত্যযত্তম পাগভী 
রচনা করিয়৷ দিতেন। সেরূপ সুন্দর পাগড়ী রচনা আর কাহারও 
দ্বারাঁহইত না। তাই তাহার নিত্য স্মরণ জন্য পাগড়ী ব্যবহার এক্ষেবারে * 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা বান্দেব শোণপুরে আসিয়া পৌছিবাঁ- 
মাত্র রাজা নীলাপ্রিদেব কর্তৃক রাঁজ সম্মানে ও বহু সমাদরে পরিগৃহীত 
হইলেন। সে স্থানের আদর আপ্যায়ন ও পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া প্রায় 
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এক সপ্তাহ কাল, রাজা, রাজ-আতিথো যাপন করি, পুনরায় জলযাত্রা 
করিলেন। পথে মহানদী ক্রমশ: ভীষণ হইতে ভীষণততর গান্ডীধ্যের পরিচয় 
দিয়া রাজ! বাস্থদেবের হৃদয় অভিভূত ও মোহিত করিল। তাহার 
শোক তাপদগ্ধ হৃদয় ক্রমশ; ভুড়াইতে লাগিল। মহানদীর উভয় তীর্থ 
পার্বত্য বনভূমি বিচিত্র সৌন্দর্য তাহার. নয়ন মনের প্রীতিবৃদ্ধি করিতে 
করিতে তাহীর অন্তরে রসের সঞ্চার করিল। নদীপথে কটকে পৌছিবাঁর 
পূর্বেই, প্রক্কৃতির সেই রমণীয়ত। সন্ভোগ করিতে করিতে, রাজ-দয়ে 
উড়িষ্যার সাহিত্য-ভাওারের নাতিদীর্ঘ কলেবর কান্য গ্রন্থ “চিত্রোংপলা”র 
ভ্রণ সঞ্চার হইয়াছিল। মহানদীর অশেষবিধ সৌন্র্যে বিমুগ্ধচিন্ত রাজা 
বাস্থদেবের কাব্যগ্রস্থ এ নদীর নামেই সাহিত্য সংসারে পরিচয় লান্ত 
করিয়াছে । রাজা অলঙ্কীর শাস্ত্রে সুপগ্ডিত ছিলেন, তাই নমহ।নদার 
মহামূল্য অলঙ্কার গুলিকে সঘদ্ে চয়ন করিয়া অপূর্ব সুন্দর নালা রচনা 
করিয়া মাতৃভাষার অলঙ্কীর সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। গুজে 
ভাবসম্পদ যেমন প্রচুর, ছন্দের বহুলতা ও বিচিত্রতা এবং অলঙ্গারের 
মধুর নিকণও তেমনি অতীব মনোহর । প্রকৃতির শোভা বর্ণনায়, 
এতাদৃশ নিপুণতা সহকারে সর্কবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ যেমন ছেমন 
শক্তির কাধ্য নহে। এই ক্ষুদ্রকায়া তটিনীসদূশী “চিত্রোৎপলা”র 
রচনা মাধুর্যে ওড়িয়া ভাষা অলঙ্কৃত হইয়াছে। উড়িয্ার অল. 
পণ্ডিত ও কবি রার রাধানাথ রায় বাহাডুর, এই গ্রন্থখীনিকে উড়িষার 
সাহিত্য সংসারের অমূল্য সম্পদ বলিয়া অভিনত ব্যস্ত করিয়া 
গিয়াছেন। সত্যই ইহা মূল্যবান কাব্গ্রস্থ। রাজার সাহিত্য সেবার 
আলোচনা কালে চিত্রোৎপলার বিশদ আলোচনা করা যাইবে। 
নদীপথে রাজা বান্থুদেব যখন বৌধে আসিয়া, উপস্থিত হন, তখন 
রাত্রিকাল ও বৃষ্টি হইতেছিল। বৌধও অন্যতম সামস্ত রাজার রাজধানী । 
এথানে রাজা বাসুদেব নিজের আগমন বার্ড প্রচার করেন নাই। 
রাত্রিতে আহারাদির কিঞ্চিৎ অন্ুবিধা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে 
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রাজ! বাস্থুদেব নৌক1 ছাড়িয়া কটকাভিমুখে অগ্রয়র ইইলেন। 'পথে 
বৌধ ও দশপাল্লা, এই উভয় সামন্তরাজোর সীমানা নির্দেশ স্থলে 
ডেমুরিয়া নামক সন্থীর্ণ গিরিপথ। এ পথ এখানে মহানদীর ক্রোড় 
আশ্রয় করিয়াছে । পরে, পরপারে আবার পর্বত মালা অতিক্রম 
করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। এই পথ প্রাচীন ্রতিহাসিক 
পথ। এই পথে মহারান্টা সৈম্ত সকল উড়িষ্যায় প্রবেশ করিত। পথ 
অতি দুর্গ ও ভয়ঙ্কর। হস্তি বাণ, ভন্তভুক প্রভৃতি হিং জন্তবর 
নিয়ত বিচরণে, স্থানটি দিনে রেতে সমান বিপদসম্কুল বলিয়া, সর্বদাই 
লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। কিন্তু জঠরানল, অনচিস্তা, অ 
সংস্থান, জশ্বর্যসম্গ্দ অর্জন ও প্রতিষ্ঠীলাভ মানব সমাজের ভীষণ 
ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া, এই দর্গম গিরিপথেও মহারাষ্ট্র 
সৈন্ত নকল নির্ভয়ে যাতায়াত করিত। তাহাদের অগ্রগমনে বাধা 
দিবার জন) এ স্থানে মহানদীর পূর্বপারে চারিটি বিশালদেহ কামান 
বসান ছিল। অগ্যাপি সেগুলি সেখানে বমান থাকিয়া উড়িষ্যার পূর্ব 
গৌরব, ও শত্রদমনের ব্যবস্থার সাক্ষ্য দান করিতেছে। বড়থার 
রাজার উপর & গিরিপথ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল।- 

এখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্লায়তনা মহানদীর গভীর জলআোত প্রবল 
বেগ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ছুটিয়াছে। দেখিলেই সহজে 
লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ভয়ে অভিভূত পারিষদ ও অনুচরবর্গ 
পরিবেষ্টিত রাজ! বাস্থদেব, উভয় তীরস্থ সেই গগনম্পর্শী পর্বত মালার 
রমণীয়তা দর্শন ও উপভোগ করিতে করিতে, স্তস্তিত হৃদয়ে সেই দিবান্ধকারে 
আচ্ছন্ন নদীপথে অগ্রসর হইতে লাঁগিলেন। প্ররুতির জীবন্ত মানচিত্র, 
সকল হৃদয়ে, সমান ভাবের সঞ্চার করে না। একইগার্তীরধ্যপূর্ণ প্রান্তিক 
শোৌভার বিচিত্রতা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে, শিক্ষা ও রুচি প্রবৃত্তির 
অনুরূপ বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। পার্খশচরদিগের হৃদয়ে 
অসঙ্গত ভয়ের সঞ্চার করিলেও, রাজ! বাস্থদেবের কবি-হৃদয়ে, এই ঘননিবিড় 
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পাদপশ্রেণী পবিশো ভিত অত্যুন্তত পর্বত মালার কুক্ষিগত মহানদীর 
অল্প পরিসর নিবন্ধন প্রবলতর আোত রাজহৃদয়ে গাস্তীব্যপূর্ণ আনন্দ রসের 
সঞ্চার করিয়াছিল, তাই তিনি এই সৌন্দর্যের গভীর ভাব সস্ভোগের 
জন্য ডেঘুরিয়া ঘাটের অনতিদুরে দশপাল্লা রাজ্যের অন্তর্গত সাতকুসিয়া 
ঘাটে একদিন যাপন করিয়াছিলেন। 

আরো ছুই তিন দিন নদীবক্ষে অতিবাহিত করিয়া “চিত্রোৎপলা” 
কাব্যগ্রন্থের কলেবর দানের সুত্রপাত করিয়া, ক্রমে রাজ! বাস্থদেব কটকে 
আসিয়া পৌছিলেন। তথায় সহরের জুবর| নামক স্থানে পূর্ব নিদিষ্ট 
বাসভবনে বাস করিতে লাগিলেন। উৎকল দীপিকার সম্পাদক 
গৌরীশঙ্কর রায়ের সাহায্যে কটকের নানাস্থান পরিদর্শন করিতে আরন্ত 
করিলেন। “কটক প্রিন্টিং” নামক উড়িষ্যার সে সময়ের একটি উকষ্ট 
ুন্রাযন্ত্র ও তাহার কার্য্য কলীপ দর্শন করেন, তংপরে উড়িষ্যার সে সময়ের 
অন্যতম মুদ্রাযন্ত্র “মিশন প্রেস” ও তাহার কাঁধ্য পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। 
এই ছুই সুদ্রাযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের উপকারিতা হৃদরঙ্গম করিরা 
রাজা বাহাছুর নিজরাজ্যের রাজধানী দেবগড়ে এবপ মুদ্রাধস্ত্র প্রতিষ্ঠার 
সঙ্কন মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজ! বাহাছুর 
কটকন্থ থৃষ্টায় সম্প্রদায় সকলের ভিন্ন. ভিন্ন ভজনালয়গুলি ও সে 
স্থানের উপাসনা পদ্ধতির পরিচয় লাভ করিলেন। কটকের কমিশনর 
সাহেবের আদালত ও আফিস গৃহ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আদালত- 
গৃহ সকল পরিদর্শন করিলেন। র 

গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের রাষ্ট্রীয় শক্তির বিলোপ সাধনের পর, 
বাঙ্গালা বিহার ও উ়িষ্যার প্রজামগুলীর মিলিত ও কেন্দ্রীভূত স্থার্থ 
ও সুখ সাধন ভার বাঙ্গালার নবাব নাজীমের উপর ন্থস্ত থাকে। 
কিন্তু সেই বছুবিস্বত রাজ্যের উপর নবাবের সম্যক শাসন কখনই 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এজন সর্বদাই যুদ্ধ, বিগ্রহ ও. তাহাতে. 
অত্যাচার ও অশীস্তি রাজ্য মধ্যে একস্থানে বাঁ অন্ঠত্র নিয়তই সংঘটিত 
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হইত। এইরূপ শিথিল শাসন. নিবন্ধন অরাজকতার ক্ষেত্রে, মহারাষ্ট্র 
শক্তি বিস্তার ও দেশ লুণ্ঠন দীর্ঘকাল ধরিয়া অবাধে চলিয়াছিল। 
মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্াযার করদ্‌ রাজ্য সকলের রাজন্যবর্গ 
মহারাষ্ট্র অত্যাচারে ঘে সময়ে সর্বদাই বিব্রত ও বিপন্ন হইয়! কাল 
যাপন করিয়াছেন, সেই সময়ে উড়িষ্যার বর্তনান রান্গধানী কটকনগরে 
মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তি কিছুকাল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। দে সময়ে 
উড়িষ্যার সাধারণ অবস্থা! অতীৰ শোচনীয় ছিল। 

কটকনগর মহাঁনদী ও কাঠজুড়ি এই উভয় নদীর সঙ্গমন্থানে 
অবস্থিত। কটক সহরের একদিকের সম্মুখবর্তী মহানদীর স্ুবিস্তৃত 
প্রুদারের, পর পারে.বহুবিস্তৃত প্রান্তরের, মধ মধ্যে কুদ্র পল্লী প্রতিষ্টিত। 
অপর দিকে কাঠজুড়ির অপর পারে অততান্নত পর্বত শ্রেণী গগন 
স্পর্শ করিয়৷ দণ্ডারমান। দূরে--অতিদূরে কপিলাস পর্বত আকাশ 
পথে অগ্রসর হইয়া স্বর্গ মর্ত্যের মিলন সাধন করিতেছে। সে পর্বত 
শিখর এত উচ্চ যে বৈশাখ জোষ্ঠগাসের প্রথর উত্তপেও সেস্থানের 
শীতলত| নাশ করিতে পারে না। কটকের কাঠজুড়ি নদীর. তীরে 
াড়াইয়। পর্বতশ্রেণীর শৌভা বড়ই মনোহর । কিন্তু বর্ধার বারি- 
প্রবাহে কাঠজুড়ি পূর্ণকলেবর| হইলে, পরপারের পর্ধতনাল! নিবন্ধন 
বার জলে কটকনগর প্লাবিত হইয়া যাইত। . সে জলপ্রবাহের গতি- 
রোধ করার কোন সহজ উপায় ছিল ন!। মহারাষ্ট্রায় উদ্যম ও 
আয়োজনের ফলে কাঠস্ুড়ির তীরে যে দীর্ঘস্থায়ী অত্যুচ্চ অক্ষয় বাধ 
প্রস্ততু হইয়াছিল, তাহা! প্রত্যেক কটক যাত্রীর দেখিবার জিনিষ। রাজ! 
বাস্থুদেব মহারাষ্ট্র অধ্যবস|য়ের স্থায়ী ফল কটকের বাধ পরিদর্শন 
করিয়া আশ্বর্্যান্বিত হইয়াছিলেন। আজ মহারাহ্ীর় অত্যাচার মানুষ 
ভূলিয়াছে, তাহাদের স্থায়ীকীষ্তি সেই স্থপতিবিদ্ভার নিদর্শন সন্দর্শন 
করিয়া লোক চমতরুত্* হইয়া থাকে । রাজা বাহাদুর কটকের এই সকল 
পর্য্যবেক্ষণ ঘার। নিজ রাজ্যের বিবিধ উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম 
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হইয়াছিলেন। পরব্ন্থী নানাবিধ ব্রিরণ দে মকলের পরিচয় প্রদান 
করিবে ।, ৃ 
রাজ বাসুদেব কটক পরিদর্শনান্তর ক্যানেল পথে শৌকাঁযোগে টাদ- 
ঝলি যাত্রা, কারলেন। পথে ছদ্মবেশে আইঠার 'আলিরাজার রাজবাটা 
ও দরবার দেখিয়। ব্তৈরণী তীরে টাদববালিতে উপস্থিত হন। চাদ- 
বালি উড়িষ্যার একটি প্রধান বন্দর । সেকালে কলিকাত| হইতে 
সমুদ্রপথে টাদবাঁলিই উড়িষ্যার দ্বার স্বরূপ ছিল। এই বন্দর বাঁলেশ্বর 
জেলার বৈতরণীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। বালেশ্বরের সেকালের 
ম্যাজিষ্ট্রেট জন বিম্স. সাহেব কর্তৃক এই বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান 
হইতে কলিকাতায় ও কলিকাতা হইতে টাদবালিতে সপ্তাহে ছুইছিন 
জাহাজ যাইত ও আপিত। সেকালে রাজধানীর শিক্ষা ও সভ্যতাজাত 
সর্ববিধ স্থুখ সম্তোগের উপকরণগুলি চাদবালির পথে উড়িষ্যার নানা- 
স্থানে নীত হইত। রাজ! বাসুদেব চাদবালিতে পৌছিয়৷ কলিকাতার 
তদানিস্তন ক্যানিং লাইব্রেরীর অধাক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কে তারযোগে কলিকাতা যাত্রার সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাহার 
নাসোপযেগী স্থান নির্দেশে করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে 
যোগেশ বাবু জোড়ার্সাকো ৬কালিপ্রসন্ন পিংহ মহাশয়ের বাটিতে স্থিত 
সংস্কৃত প্রেস ডিপঞ্জিটারির একাংশে স্ুবিস্ৃত কক্ষে তাহার কলিকান্ 
প্রবাস কাল যাপনের ব্যবস্থা করেন। 
রাজা বান্ুদেব সমুদ্রপথে কলিকাতা যাত্া করিলেন। বঙ্গোপ- 
সাগরে জাহাজের যাত্রীদিগকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়, শারীরিক বিকার 
নিবন্ধন ধাত্রীর! সমুদ্রশোভ। দর্শনেও 'অপটু হইয়া শাগিত থাকে এবং 
বমি করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠগত হয়। রাঙ্জাবাহাদুর সম্পূর্ণ 
রূপে প্রক্কতিস্থ থাকিয়া সাগর সৌন্দর্য দর্শন ও উপভোগ করিতে করিতে 
নিরাপদে গরঙ্গাসাগরে উপস্থিত হন। নদী ম্বখে প্রবেশ করিয়া 
অগ্রসর হইতে হইতে কলিকাতা! প্রবেশের পূর্বেই গঙ্গার উভয়তীরস্থ 


তীর্থদর্শন ও দেশভ্রমণ ৫৭ 


থয, সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিচিত্র উন্নতির লক্ষণ সকল 
সনদর্শন করিয়া তিনি আনন উপভোগ করিয়াছিলেন । 

রাজাবাহীছুর কলিকাতায় আগমন পূর্বক যে সকল মহান্ুভব 
ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ও 
র্বপ্রধান ব্যক্তি পডতপ্রবর বগা বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজা 
বাসুদেব সুটলদেব সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন 
বলিয়া সাগর-সদনে বিশেষ প্রতিপত্তিভাজন ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
* পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্বরায় উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার কুত্রপাত হয়, 
এবং পরে ততাহা গাঢ়ত৷ লাভ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে গরে সে সকল ব্ষিয়ের আলোচনা করা যাইবে। রাঁজীবাহীছুর 
একমাস কাল কলিকাতায় অর্বাস্থতি করিয়াছিলেন কেমন স্বভাব, 
এই এক মাসের একটি দিনও রাঁজযোগ্য বিশ্বীমে যাপন করেন 
নাই। নিয়ত নানাস্থান পরিদর্শনে নিযুক্ত থাঁকিয়। বিবিধ জ্ঞানো- 
পার্জনে রত ছিলেন। , 

রাজা বাসুদেব কলিকাতায় পৌছিয়৷ সর্বাগ্রে কালীঘাটে দেবতা 
দর্শন ও পূজার জন্য গমন করেন, পরে রাঁজাবাহাছুর সংস্কত সাহিত্য 
ও শান্ধ চ্চার প্রধান কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। 
সেখানে অধ) স্বগগীয স্তায়রত্ব ও ৬মধুসুদন স্মৃতিরত্ব মহীশয়দবয়ের সহিত 
পরিচিত ও তীহাদের কর্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হন। বিস্ালয়ের 
শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সংস্কত পুথি সকলের প্রচুর সমাবেশ সনর্শনে 
তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পর হিন্দু ও হেয়ার স্কুল ও 
প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিতে যান। এ সকল বিগ্ভালয় পরিদর্শন 
করার ফলে, বাম্ড়ায় আধুনিক ব্যবস্থান্্ায়ী সুশিক্ষাদানের সুব্যবস্থা 
করিবার আকাজ্জী তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। তাহার পর 
এসিয়াটিক্সোসাইটির 'সভাগুহ ও যাদুঘর দেখিতে যান। এসিয়া 
ভূখণ্ডের বিবিধ ভত্বের আলোচনার জন্ত ১৭৭৫ খ্রিষ্টাফে স্তর 

৮ 


৫৮ স্তর বাস্থদেৰ জীবনী 


উইলিয়ম জোন কর্তৃক এই এসিয়াটিক্লোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা 
বান্ছদেব পূর্ববর্তী শত বংসরে মংগৃহীত বিবিধ তন্কের সংবাদ পরিজ্ঞাত 
হইয়া, ও যাছুঘরে ভৃতত্ব, প্রাণীতত্ব ও অন্য বিবিধ তত্ব বিষয়ক জ্ঞান 
লাভের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি, 
তাহার শিক্ষালোনুপ হৃদয় মন লইয়া, জ্ঞানলাভের এইরূপ ' বিবিধ 
সরঞ্জামের একত্র সমাবেশ সন্দর্শনে, মুগ্ধ মনে, পুনঃ পুনঃ সেই সকল স্থানে 
গমন করিয়াছেন। তিনি একটা স্থান, একস্থানের একটি বিষয়, একবার 
দেখিয়াই সন্ুষ্ট হন নাই, বার বার দেখিরা ও সে বিষয়ের 
পৃঙ্থান্ুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয় ছাড়িয়াছেন। ওটা তাহার স্বাভাবিক 
গুণ ছিল। তিনি অরণ্যপরিধেষ্টিত পার্ধন্য প্রদেশের রাজা হইলেও, 
এবং কলিকাতা প্রবাসকালের পূর্বে, স্বহস্তে ব্যাঘ্র ও ভন্ুকাদি শিকার 
করিলেও, আলিপুরের পশুশীলা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সে 
উষ্ভানের জীবগণ, দে সকলের প্রতিপালন ব্যবস্থার পারিপাট্য, ব্যাপ্ব 
ও ভল্ুক হইতে আরন্ত করিয়া বনমানুষ, ও নানাশ্রেণীর জীব 
হইতে আরম্ভ করিয়া চটক টুণ্টনি পযন্ত, ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বিপদ ও 
চতুষ্পদ, চতুরস্ত ও হস্তপদহীন, থেচর, ভূচর, জলচর, উভচর সর্ববিধ 
জীবের এই বিচিত্র নিবাস দর্শন ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরি- 
চর্য্যার সুব্যবস্থা পধ্যবেক্ষণ করিয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন. 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিবিধ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ রাজ 
শক্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর কণিকাতার ইডেন 
উদ্ানের রমণীয়ত। ও শিবপুরের নুবিস্থৃত বৃক্ষবাটিকা পরিশোভিত 
উদ্যানের (73০00571091 0810075) শান্ত কান্তি দর্শন ও সম্ভোগ 
করিতে গিয়াছিলেন। এ সকল উচ্ভ/ন সন্দর্নে তাহার মনে যে 
শ্থায়ীভার স্থান পাইয়াছিল, এবং সে ভাব পরবর্তী কালে কিরূপ আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সকলের বিবরণ বাম্ড়ারাজ্যের রাজধানী দেবগড়ের 
সৌষ্টব ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন . ক্ষেত্রে আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। 


তীর্ঘদশন ও দেশত্রমণ ৫৯ 


রাজা বাসুদেব স্ুঢলদেব থে কেবল ব্যক্তি গত ভাবে রানির 
জন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, কেবল ব্যাকরণ, সাহিত্য কাব্য, 
দর্শন ও শাস্ত্র শিক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, সাধারণ ভাবে দৃষ্টি 
শক্তির পরিচালন ও স্থপ্রণালীবদ্ধ পদ্ধতি ক্রমে দৃষ্ট' ও শ্রুত 
বিষয় সকলের নীনাংসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র ছিলেন ন1। 
তাহার রাজোচিত গুণসম্পন্ন হৃদয় নন, সর্জদাই অর্জিত বিদ্তা ও 
জ্ঞানবলে নিজের ও জনসাধারণের হিতসাধনে সর্বদা তৎপর ছিল। 
তাই ভারতের রাজধানীর শ্রেষ্ঠতর' শিক্ষাকেন্ত্র সকল পরিভ্রমণ ও 
পরিদর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। ইংরাজ সওদাগরদিগের 
কমধ্যালয় সকল, কলিকাতার বড় বাজারে মাড়ওয়ারী ও অন্তান্ত ব্যবসারী- 
দের কন্মক্ষেত্র ও হাটখোলার কারবার স্থান সকলও তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিয়াছিলেন। অন্ন মুলধনে বুম সহকারে কর্ধ্যে স্থসিদ্ধি 
লাভের. উপায় সকল জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে বেশ 
বুঝ! যায় থে, কেবল নিজের জ্ঞানবৃদ্ধিই তাহার লক্ষ্য ছিল না, 
রাজ্যের ও প্রজামগুলীর সর্ববিধ কল্যাণ সাধনের সহজ উপায় 
সকল অবগত হওয়াও তাহার এই অসঙ্গত ক্রেশ স্বীকারের অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল। 

রাজা বাসুদেব কোন বিষয়ের সংবাদ বা নশ্মকথা লোকমুখে শুনিয়া 
কিংবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বিবরণে নির্ভর করিয়া সন্ত 
হইতে পারিতেন না। সকল বিষয় স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া ও সে 
সকলের তাৎপধ্য মুষ্টিগত করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। কোন 
বিষয় -সহজে ছাঁড়িবার পাত্র ছিলেন না। তাই কলিকাত৷ অবস্থান 
কালে তাহার জানিবার বিবিধ বিষয় কলিকাতার সীম! মধ্যে আবদ্ধ 
ছিল না। তিনি কলিকাতা বাস কালে, শ্রীরামপুরে কাগজের কল, 
চট্কল ও ফ্লাইসটল্‌ তাত দেখিতে গিয়াছিলেন।, সেখানে কাজ 
প্রস্তত করার: নিয়ম পদ্ধতি ও তাতে বস্ত্রব়ন দেখিয়া! য়ে নূতন 


৬৪ গর বাস্গুদে জীবনী 


জ্ঞান অর্জন করিয়া ছিলেন, পরবর্তী কালে নিজরাজ্যে সেই সকল 
উপায়ের অব্লম্বনে কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন। সে সকল বিষয় তাহার 
রাজোর শ্্রীবৃদ্ধি সাধন বিবরণের মধ্যে আলোচিত হইব । 

তিনি কেবল এইগুলি জানিয়৷ শুনিয়া সন্থষ্ট হন নাই। কলিকাতা 
বন্দরে ভাগীরধী বক্ষে বিদেশীয় বাণিজ্য পোত সকল সারিবন্দি 
হইয়া সর্বদাই বিরাজ করিতেছে । কিরূপ ব্যবস্থা সুত্রে কোন্‌ কোন্‌ 
দ্রবা কোন্‌ দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে,এবং তং 
পরিবর্তে স্বদেশজাত যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, সে গুলি, 
ও সে বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি ও দেশীয় দ্রব্য সম্ভারের রপ্তানির 
নিয়ম পদ্ধতি পধ্যস্ত জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর 
রাজা বাহ্থদেবের এই সমস্ত শিক্ষাকেন্্র ও কর্ণক্ষেত্র পরিদশনটা, 
বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িষ্যার সাধারণ ও পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের 
দেখার মত দেখা নহে। আমাদের দেশের ধনসম্পদসম্পন্ন বাবুরা, 
আলগ্তভরে হাই তুলিতে তুলিতে, তুঁড়িদিয়া শশ্বধ্য সম্পদ বৃদ্ধির 
এ সকল অনামান্ত আয়োজনের প্রতি উদান উপেক্ষার দৃষ্টিপাত 
করিয়া কৃতার্থ হন, ও আয়োজন কর্তাদের অপূর্ব শন্তি সাম্যের 

ংসা করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। রাজা বাসুদেব 
স্থচলদেব এই শ্রেণীর সৌখিন বাক্তি ছিলেন না। এই হতভাগা 
দেশের অসংখ্যকোটা জীবমগুলীর মধাস্থলে রাজা বাসুদেব জন্মগ্রহণ 
করিয়া ভীষণ অরণ্যবেষ্টিত পাষাণক্ষেত্রকে জনসাধারণের স্থখসৌভাগ্য 
সন্তোগের উপযোগী আনন্দ নিকেতনে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। 
তীহার রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতির পুনঃ পুনঃ প্রশংসায় 
মধ্য ভারতের বাংসরিক শাসন বিবরণী পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহা হইতে ম্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, রাজা, আপন রাজকীন্তি বলে, 
ভারতের বর্তমান সম্াট্শক্তিমম্পন্ন ইংরাজ রাঙ্চচক্রবর্তীর প্রীতি 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশয় জনমগুলীর গভীর ভক্তি ও স্থায়া 
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সমাদরের পাত্র হইয়া ছিলেন, ইহা যেমন তেমন সৌতাগ্য নহে। ইহার 
প্রধান কারণ এই যে, রাজা বাস্থদেব উন্নততর রাষ্ট্রনীতিক ছিলেন। 
রাজ্যের পরিমাণ ফল অধিক নহে, কিন্তু বিবিধ উপায়ে আপন 
রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের রপগ্ডানির পন্থা উদ্ভাবন করিয়া রাজ্যের সম্পদ 
বৃদ্ধি ও ধনাগমের নিত্য নূতন উপায় অবলম্বন করিতেন। আর 
সেই বদ্ধিত অর্থের সাহায্যে রাজপথ রচনা, পুষ্ধরিণী খনন, বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা, কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন, রাজ কন্মুচারীদের আর্থিক ছুরবস্থার 
পরিবর্তন, রাজ্গ সংসারের সম্পর্কিত ব্যক্তিবৃন্দের অলসভাবে বসিয়৷ অন্নজল 
গ্রহণ নিবারণ, তাহাদিগকে নৃতন পদ্ধতি অনুযায়ী জীবিকা অজ্জনের 
গম্থা দেখাইয়। মূলধন দেওয়া, ও স্থানীয় লোকদিগকে রাজকার্য্ের 
উপযোগী করিক্জা তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করায়, রাজা বাস্থদেবের 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সংক্ষেপে ইহাই রাজা বাস্থদেৰ স্ঢলদেবের 
জীবনের আদর্শ ছিল। 

কলকাতার সহিত পরিচিত হইয়া, রাজধানীর একটা ছাপ্‌ বক্ষে 
ধারণ করিয়া রাজাবাহাদুর পশ্চিম ভারতের পথে অগ্রসর হইলেন। 
কলিকাতা হইতে রাজা বাসুদেব কাশী যাত্রা করেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়া সর্ধাগ্রে পুণ্যক্ষেত্রের ধন্মীনুষ্ঠান কাধ্য সম্পন্ন করেন। 
মণিকর্ণিকা নান, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদর্শন, তীর্ঘশরাদ্ধ সম্পাদন, দীন 
ছুঃধীদিগকে দান, ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়। ভোজ্য ও 
অধ্যাপক-বিদায় দান ইত্যাদি স্থানীয় লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান 
সকল সম্পন্ন করিয়া পরে নগরদর্শন, ও পণ্ডিতগণের সহিত পুনঃপুনঃ 
ধর্মশীস্্র বিষয়ক সদালাপ ইত্যাদি কার্যে ব্যাপূত হইলেন। কাশীর 
কুইন্দ্‌ কলেজ ও শিখ.রোলের ইংরাজ নিবাস সম্বলিত প্রাচীন ক্যাণ্টন- 
মেন্টের প্রান্তর পরিদর্শন কার্ধ্য চলিতে লাগিল। এখানকার মানমন্দির 
ও জ্যোতিষশান্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ 
উপভোগ কবিয়াছিলেন।  ধর্মক্ষেত্র কাশীর ধর্শানুষ্ঠাননিরত সাধু 
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জনমণ্ডলীর সংবাদ লইতে, রাজাবাহাছুর ক্রট করেন নাই। উত্তর 
কালে বামড়ায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার উদ্লেখকালে পুনরায় কাশীর 
উল্লেখের প্রয়োজন হইবে ।, 
রাজাবাহাদুর এখান হইতে লক্ষৌ যাত্রা করেন, পথে প্রাচীন 
অযোধ্যা বা! ফয়জাবাদ অবরণপুর্ব্বক গেমতীন্গান দেবদর্শন ও রামকাহিনী 
বসু নান! বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়। লক্ষৌ উপস্থিত হন। লক্ষৌ নগরে 
দেখিবার বিষয় অনেক। লক্ষৌএর শেষ নবাব মহামান্ত ওয়ান্ডেদ্‌ 
আলি সাহের রাজভবন দেশিবার জিনিস। সম্পদ ও সৌভাগ্যজাত 
সথের ক্ষেত্র লক্ষৌনগর । নবাব বলিলেই উহার অন্তরালে এমন 
একটা বিলাদ বাসনার চরিতার্থত৷ সম্পাদন বুঝার, যে আজকাল 
কাহারও সংসার যাত্র! নির্বাহে অতিরিক্ত বাঁড়াবাড়ি দেখিলেই লোক 
লোককে নবাব বলিয়। তিরস্কার করিয়া থাকে। বলে “লোকটার 
নবাবী চাল দেখেছ?” এই নবাবীর চাল্‌ চল্তির পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
লক্ৌএর কেইশর বাগে বর্তদান। রাজাবাহাদুর লক্ষৌএর লীলা- 
নিকেতন কেইশরবাগ দর্শন করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন, কোন্‌ পাপে 
মুসলমান রাজশক্তি ভার তলঙ্গীর অঙ্কচ্যুত হইয়াছিল। কলিকাতার দক্ষিণ 
পশ্চিম প্রান্তবন্তী নেটিয়া ক্র নবাব নিকেতনে নজরবন্দা নবাব ওয়াজেদ 
আলির লক্ষৌএর রাজভবনের বেগন মহলে তিনশত পঁ়ষট্টটি পৃথক 
পৃথক বেগন নিকেতন। এই গুলির প্রত্যেকটিতে এক এক বেগম 
বাস করিতেন। তাহাদের মোট সংখ্যা ভিনশত পরষটি! এই 
১গুলিই আউদ্ের অধঃপতনের প্রশস্ত সোপানরূপে দীর্ঘকাল বর্তমান 
হিল। রাজাবাস্থদেব হুটলদেব এগুলি দেখিবার সময় অবশ্যই দীর্ঘ 
নিঃশ্বান ভরে ভারতের সে কালের ভাগ্যাকাশে মহাপরিবর্তনের চিহ্ন 
সকল অঙ্কিত . দেখিয়াছিলেন। সে পরিত্যক্ত বাঁজভবনে বিলান 
প্রমাদের চিহ্করূপে কেবল ইহাই কি দেখিয়াছিলেন? না, আরুও 
 দেখিয়াছিলেন, সে রাজঅন্তঃপুরের অঙ্গনে নবাবের মহ্ষীলহ জলক্রীড়ার 
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জন্' মর্র নির্শিতি কৃত্রিম জলাশয় প্রতিিত ছিল। ' ত্বাকষ্ঠ মগ্ন হইবার 
উপযোগী জলাশয়ে সন্তরণ কালে, সঞ্চিত জলরাশি সহস! তিরোহিত হইলে, 
নবাব সদনে মর্ধ্যাদা রক্ষা ও লক্জা নিবারণে অসমর্থ বেগমগণের অসহায় 
অবস্থা! নবাবের অসীম প্রীতি বৃদ্ধি করিত। দে কৃত্রিম জলাশয় ও 
দীর্ঘকাল বর্তমান থাকিয়৷ নবাবী ইতিহীসের সাক্ষ্যদান করিয়াছে। 
রাজ এ সকল দেখিয়া হৃদয়ের কাই কক্ষে কাতরতা অনুভব 
করিয়াছিলেন। 

ইংরাজ রাজশক্তির ভারতীয় মার মধ্যে অক্ষয় কীর্তি 
সম্পন্ন কয়েক মহাম্্রার অন্ততম প্রানঃস্মরণীয় লর্ড ক্যানিংএর নাম 
ধুক্ত কা[দিংকলেজ পরিদর্শন করেন। লক্ষৌএর লামাটিনিয় 
বিষ্ভালয় ভবন অতি সুন্বর। . তাহাও দেখিরাছিলেন। : ছত্রমঞ্জিল 
নামক ( এক্ষণে বিচারালয়ে পরিণত ) স্থদৃণ্ঠ প্রাচীন স্বর্ণচ্ড় হন্ম্ের 
নিম্দাণ পারিপাট্য দর্শনে গ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষৌএর প্রসিদ্ধ 
ইমাম্বাড়ী দেখিবার বস্ত, সেখানে প্রবেশের দ্বার এত উচ্চ যে বিশ্বয় 
সহকারে উপর দিকে বহক্ষণ ধরিয়।৷ দৃষ্টিপাত না করিলে, তাহার 
সৌনারয্য সন্তোগ সম্ভবপর নহে। সে প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করির! 
ভিতরের কারুকার্য খচিত ইমারত মনোমুগ্ধকর, তাহার, মধ্যে ভজনালয়। 
সেখানে কও ষণিমুক্তা সংগৃহীত ও সুসজ্জিত হইয়। শোভ| পাইতেছে, 
তাহা না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না। রাজাবাহাদুর এ সকল দেখিয়া 
বেলীগার্ড দেখিতে যান। সিপাই বিদ্রোহের সময়ে ইংরাজগণ এই 
উদ্ভান ভবনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়ীছিলেন, তাহাদের অনেকে আত্মরক্ষার 
জন্য যুদ্ধ করিয়! প্রাণ বিসর্জন দিয়া অমর কীর্তি সঞ্চয় করিয়া 
গিয়াছেন। বাহির হইতে সিপাইগণ আক্রমণকালে দে নকল গোলা 
গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে সকলের চিহ্ন অগ্ঠাপি সযত্বে সুরক্ষিত। 
ধাহারা লক্ষৌ গমন করেন, তাহারা বেলীগার্ডে আবদ্ধ ইতরাঁজগ্রণের 
বীরত্বের চিহ্ন সকল দেখিয়া আশ্চরয্যান্থিত হন। রাজাবানুদেৰ এখানে 
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৬৪ 
সহিষ্ণুতা সহকারে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য ইত্রাজ্ের প্রাণ *মক্জন 
ও শেষে সুদুর-সমাগত ইংরাজ সৈম্তের সহায়তায় অবশিষ্টাংশের প্রাণ 
রক্ষার বিবরণ অবগত হইয়া বিস্ময় ও শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত বিষয় তত্র 
তন্ন করিয়া জানিয়াছিলেন। যে গোমতী তীরে প্রাচীন অযোধা 
নগরী ও বর্তমান ফযজাবাদ অবস্থিত, লক্ষৌনগরও সেই গোমতী তীরে 
প্রতিষ্ঠিত। এখানে নদী পার হইবার জন্ত গোমতীর উপর সুন্দর 
সেতু প্রস্থত হইয়াছে । এই সকল স্থান পরিদর্শন ও অন্ত নানাবিধ 
বিষয় পরিজ্ঞত হইয়া ভিনি কানপুর যাত্রা! করিয়াছিলেন । 

রাজী বা্গুদেব সুচলদেব থে সময়ে কানপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, 
দে সময়ে কানপুর ইত্রাজের বাণিজা কেন্দ্রে পরিণত হয় নাই”! 
সে সময়ে ইংরাজ বাবসায়ীদের জন্ত কেবল কাপাস তুলার 
ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। নুতরাং লঙ্ষৌ ও কানপুরে 
দেশীয়দিগের ব্যবসায় ও বাণিজ্য কেন্দ্র সকল দেখিবার সুযোগ হয়া 
ছিল মাত্র। বৈদেশীক বণিকগণ তখনও এ অঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
লাভ কম্েন নাই। রাজা বাসুদেব সিপাই বিদ্রোহের প্রধান স্থান 
কানপুরে ইংরাজগণের প্রতি, ইংরাজ রমণী ও শিশ্তগণের প্রতি এ দেশীয় 
সিপাইগণের নির্শ্ম অত্যাচীর কাহিনীর জীবন্ত পাক্ষা স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়! স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। অতীত ঘটন! হইলেও, ইংরাজ জাডিন 
জাতীয় সম্মান বোধ, যেরূপ শ্রদ্ধাসহকারে সে সকলের শ্বৃতি রক্ষায় 
বস্ববান, তাহাতে সে গুলির নূতনত্ব দীর্ঘ স্থায়ী হইয়া সাধারণ 
জনগণের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভগ্রন করিতেছে। রাজা বাহাছুর এষ্ট 
সকল ব্যাপার ও অন্ত নানাবিধ জ্ঞাতব্য তত্ব অবগত হইয়া দিল্লী 
বাত্রা করেন। দিল্লী ভারতের পাঠান ও মোগল রাজধানী । 
তৎপূর্বে দিল্লীর অনতিদুরে ভারতের হিন্দু সমাট নহারাজ বৃিষ্টিরের 
রাজধানী ইন্তপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাবাহাছুর 
পাঠান ও মোগল কীর্তি সকল পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক 
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ভারতের ইন্তপ্রস্থ ও তস্তিনাপুরের ধ্বংসন্ত,প ও: কুরুক্ষেত্র দর্শন 
করেন। : উড়িয্যার গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজ! বাস্থদেব লুচলদেবের , 
হদয়ে এ সকল প্রাচীন স্বতি কি ভাবের সঞ্চার করিয়াছিবঃ 
ও প্রজাবংসল রাজা ছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে যে. অবসাদের 
মঞ্চার হয় নাই, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়না) রি 

দিল্লী হইতে রাজা বাহাঁছুর আগ্রায় মোগল রাজশক্তির অতুলকীর্তি 
জগতের সপ্তখ্যাতির অন্ততম মমতাজমহল দেখিতে যান। , স্থপতিবিষ্ঞা, 
ও শিল্পচাতুরীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, জগতের জনমগ্ডলীর . নিশ্ময়কর ও" 
চর্মকপ্রদ তাজ পূর্ব গৌরবে, দে মণিমাণিক্য ও হীরকালঙ্কারে 
বঞ্চিত হইলেও, অপূর্ব দৃশ্য, রাজা সেই জগজ্জন  পমাদূত অপূর্ব 
শিল্প সৌন্দর্যের অক্ষয় নিকেতন তাজমহল দেখিয়া বিশ্ময়ে অভিভূত 
হইয়াছিলেন। দিল্লীর ন্তায় আগ্রাও মোগল লাম্াজ্যের কীর্তি নিকেতন । 
এখানকার দেখিবার বি্ষিয় সকলের পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
রাজাবাহাছুর মথুরা ও বুন্দাবন থাত্র! করেন। নথুরা, বুন্দীবনঃ গোকুল 
ইত্যাদি স্চলিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হিন্দু তীর্থ ও বৈষ্ণব ধর্মের 
প্রধান স্থান। মথুরা ও বুন্দাবনে তীর্থ কার্য সম্পন্ন .করিয়৷ দেবদর্শন 
ও বৈষ্ণব তত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন। এখান হইতে প্রয়াগে আগমন করেন। এখানে বেণী- 
তীর্থে ্ানদান ও ধশ্্ানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া, অন্তান্ত দ্রষ্টব্য স্থানে 
গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগের অক্ষয় বটবৃক্ষ এলাহাবাদের দূর্গ 
মধ্যে অবস্থৃত। সেই বুক্ষ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের ছূর্গ 
দর্শনও হইল। এখানে ইংরাজবাচজর একটি শঙ্ত্রাগার প্রতিষ্ঠিত। 
সেই শস্কাগার দর্শনের অধিকার সকলের নাই। রাঙ্াবাহাছুর, পূর্ব 
হইতে তাহা দর্শনের অনুমতি পত্র পাইয়া পরে, ছূর্গ দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন। সে শস্বাগারে যুদ্ধের সকল সরঞ্জামই প্রস্বত হইয়া 

নি 


৬ ই শর বাসুদেব জীবনী 


কুসক্জিত রহিয়াছে । ভারতের নানাস্থানে অন্তর শস্ত্র প্রয়োজন হইলে, 
. এখান হইতে প্রেরিত হইয়। থাকে | এখানে প্রাচীন সেনানিবাস- 
স্থান, আল্বার্ট পার্ক, থস্রুবাগ, দিয়র কলে, বমুনার সেতু ইত্যাতি সমস্ত 
দেখিয়া পরে পূর্ব্বাভিমুখে গয়া যাত্রা করেন। গয়াতে আসিয়া বিষুপাদে 
পিওদান ও তীর্থ কর সম্পন্ন করিয়া, পরে বুদ্ধ-গরা দেখিতে যান। 
এখানে বৃদ্ধদেবের সমাধিস্থ সুন্দর মৃত্তি ও মন্দির দর্শন করিয়া, 
বুদ্ধদেবের সাধনা ও দিদ্ধিলানেব স্থান দর্শন করিয়। আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। এখান হইতে বৈগ্বনাথ যাত্রা করেন। বৈস্যনাখে 
কয়েক দিন বাঁ করেন। সেখানকার প্রধান পাণ্ডার সহিত ধর্ম বিষয়ে 
অনেক. কথাবার্তা হয়। এখানে কুষ্ঠরোগীদের জনতা অধিক। 
কুষ্ঠরোগীর বিশ্বাস বাবা বৈগ্ভনাথের দ্বারে পড়িয়া থাকিলে, বাঝ! 
বৈদ্নাথের কৃপায় তাহারা রোগ মুক্ত হইবে। এখানে ধর্শকর্শে, 
ব্রাঙ্গণ ভেজনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া ও রোগীদের সেবায় 
সাহায্যদান করিয়া সিংহতভূমের পথে রাজাবাহাছুর স্বরাজ প্রত্যাবর্তন 

করিলেন, পথে নানা স্থানে পিতার অনুসন্ধান করিয়া 
_ কোথাও তাহার সংবাদ পান নাই। শেষে রাক্ষধানীতে সদাগত 
হইয়া শুনিলেন, হরিহর দেব পীড়িত হইয়া অজ্ঞাত বালে, 
সম্বলপুলে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজা বানুদেব সংবাদ'পাইয! কঃ '& 
সঘলপুর যাত্রা! করিলেন এবং নানাপ্রকারে পিতার বিরক্তির তীব্রতা! দূর 
করিয়! ও নিঞ্জনবাসের পণ ভঙ্গ করাইয়া তাকে রাজধানীতে আনয়ন 
করিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 
াষ্টয় উন্নতির সচনা 


রাজা বান্থুদেব সুটলদেব এই দীর্ঘ ভ্রমণে নানা দেশদর্শন, তীর্থ পর্ধাটন, 
এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাতের সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ বিষয়ে গ্রতৃত জ্ঞান 
সঞ্চয় করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতার সংবাদ না পাইবা 
'ষে একটা গ্লানি গোপনে গোপনে অন্তর্দাহ উৎপাদন করিতে. ছিল, 
পিতার সংবাদ পাইয়া, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, সে মানসিক অশাস্তিও 
তিরোহিত হইল। রাজধানীতে আদিয় কুমার সচ্চিদানন্দের শীরীরিক সুস্থতা 
সন্দ্শনে নিশ্চিন্ত হইয়া, এইবার তিনি বিশেষ অনুরাগ ভরে রাজকার্য্ে 
মনোনিশেষ করিলেন। এইবার তাহার বিবিধ নূতন পরিবর্তম প্রবর্তনের 
সময় উপস্থিত হইল। রাজা! বান্থুদেব এইবার আপনার বিগ্বা/ বৃদ্ধি ও 
অর্জিত জ্ঞানের প্রভাবে যে উচ্চ রাজাদর্শ সন্তুধে ধারণ করিয়াছেন, 
তাহাই পূর্ণাবয়ৰে ফুটাইয়! তুলিবার জন্ত “মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন? 
পণ করিয়৷ কাধ্যারস্ত করিলেন। তিনি অনূরদর্শী রাজা ছিলেন না। ; 
তিনি বেশ জানিতেন ও অনুভব করিতেন, রাঞ্জের পূর্ণাঙ্গ শ্রীবৃদ্ধি সাধন, 
বিপুল অর্থ সাপেক্ষ। তাহার আদর্শ পরিপূরণের উপযোগী অর্থ 
রাজকোষে সর্বদা সংগৃহীত গাকিত না, তাই অল্পে অল্লে কার্য্যারস্ত 
করিলেন, ও অল্পে অল্পে উদ্দেন্ঠ সিদ্ধির পথে অগ্রদর হুইতে লাগিলেন। 
রাজা! বাস্থদেব হুঢলদেব সর্ধাগ্রে সমগ্র বাম্ড়ারাজ্য, তিন তহসিলে 
বিভক্ত করিলেন। দেবগড়. তহনিলের কার্ধয পরিচালনার জন্য একজন 
১৯ শ্রেণীর হ্যাজিষ্টরেট নিযুক্ত হইলেন, আর তাহার কার্থ্যের বহায়তার 
জন্য অন্ঠান্ত কর্চারী নিষুক্ত হুইলেন। কোচিও! নামক হন্স. তহদিলে 
একজন ১ম শ্রেণীর ম্যাক্গিষ্রেট ও অন্তান্ত কর্শচারী নিযুক্ত করিলেন। 
ওয় বারকোট তছদিলে একজন ২য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্্রেটে ও অস্তান্ 


৬৮ ৃ রর বাস্দেব জীবনী 


কর্মচারী নিযুক্ত হইল। ম্যাজিস্্রেটগণ কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া 
রাজ্যের স্থবন্দোকন্ত ও নানাকাধ্য পরিচালন.কৃরিতে লাগিলেন । 

এততিক্ন ই সকল তহসিলে, এবং নৈকুল, গোড়পালি ও গেবিন্দপুবে 
পুলিশ ষ্টেসন প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজধানী দেবগড়ে আপিল আদালত, 
জেলখানা, দাতব্য চিকিৎসায় প্রতিষ্টিত হইল। ইতিপূর্বে যে এ 
সকল কিছু ছিল না, এমন নহে, তবে সে গুলি কেবল নামে ছিল নাত্র। 
আইন আদালত বিচার আচার সবই অতি সামান্ত আকারে বর্তমান 
ছিল। পূর্বে রাজার বাচনিক আদেশে প্রায় সকল কার্য সম্পর 
হইত। আর, কিছুদিন পুর্ব্ব পর্যস্ত, উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্যপ্রদেশের 
রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরিণ কাধ্যকলাপ এ প্রকারেই সম্পন্ন হইন্ত। 
রাজ বানগুদেবের রাজ্যপালন পদ্ধতির অবলম্বন দৃষ্টি করিয়া ইংরাজ রাজ 
ওঁ সকল দেশীয় রাজ্যে নৃতন পদ্ধতি অনুযারী বিধি ব্যবস্থার স্ু প্রতিষ্ঠার 
জন্ত বার বার ইঙ্গিত করিয়াও উত্তম ফল লাভ না! হওয়াতে, পরিণামে 
গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীর দ্বারা সেই সকল পরিবর্তন আনরনের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজ! বাস্থদেৰ স্ুটলদেব নিজবুদ্ধিবলে ও আত্ম- 
'প্রভাৰ কৌশলে, বাহিরের উপদেশ ও সে সকল পরিপাঁলনের আদেশের 
হাত হইতে চিরদিনই অব্যাহতি লাভ করিয়া, আপন মনে রাজ্যের প্রকৃত 
উন্নতি সাধন করিয়৷ গিয়াছেন। পার্খবর্তী রাজারা, রাজা বাহুদেবের 
অবলম্বিত পদ্ধতির অনুকরণে নিজ নিজ রাজ্য শীসনে ও প্রজার উন্নতি 
'সাধনে অগ্রসর হইলে, রাজ্যের অনেক ধন সম্পদ, রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি 
ও প্রজার হিতসাধনে নিয়োজিত হইতে পারিত, কিন্তু উন্নতি বিমুখ 
ভারত প্রধানগণ সর্বদাই অবসাঙ্গে আত্মন্থখে রত, তাই ইংরাজ 
রাজ বাধ্য হইয়। এ সকল দেশীয় রাজ্যের মর্শস্থানে প্রবেশ করিতে 
ও সেম্থানের ' আবর্জনা যথাসম্ভব দূর করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
।এ হস্তক্ষেপ ইংরাজ রাজার ইচ্ছারুত নহে, দেশীয় নৃপতিবুন্দের 
অমনোষোগিতার ফল। . রাজা! বান্ুদেব সুঢলদেব নিজকে .ও নিজ 


রাষ্ট্রীয় উন্নতির সুচনা ৬৯ 


রাজাকে এই বাহিরের দৃষ্টিপাত হইতে রক্ষ। করিয়া, স্বেচ্ছামত 
রাজ্যের উন্নতি সাধন, করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছেন, সঙ্গে 
লঙ্গে ইংরাজ রাজশক্তির পুনঃ পুনঃ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার পাত্র 
হইয়াছেন। ইহাই রাজা বান্থুদেবের ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব, আর এই 
জন্তই সে' রাজ্জীবনী দেশের লোকের জ্ঞানক্ষেত্র পরিশ্থুটনে আদর্শস্থল। 
নিজের ও জন সাধারণের প্রকৃত উন্নতিকামী মহাত্রা ব্যক্তির 
স্বাবলম্বনের ফলে, দেশের কতটা কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এই 
রাঁজজীবনী সে বিষয়ে, প্রতি বংসরের নূতন পঞ্চিকার স্যার, শুভ 
ফলপ্রদ। ১৪ 

* সেই জন্তই এ মহামূল্য জীবন যাপনের আলোচনার প্রয়োজন! 
পাঠক! যতই এই মহায্মার যাপিত জীবনের মূলমন্ত্র ও সে মন্ত্রে 
সাধনার তত্ব অবগত ইইবেন, ততই আপনার হৃদয় মন বিস্ময়ে ও 
আনন্দে পূর্ণ হইবে। কিরূপভাবে তিনি বহু বিদ্বের মধ্যস্থলে 
আত্মস্থ পুরুষের স্তায় স্বকর্তৃব্য সাধন করিয়৷ বর্তমান যুগে ভারতীয় রাজ 
জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম . হইয়াছিলেন, তাহা জ্ঞ/ত হওয়া ও 
তাহা হইতে এ অন্নহীন জাতির" অন্ন সংস্থান-মন্ত্র শিক্ষা করা, অবশ্ঠ 
কর্তবা। এই জন্তই এ জীবনের আলোচনার প্রয়োজন । | 

দেবগড়ে উচ্চ ও নিয় আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্বে একটা 

মৃত্তিকানির্িত ও মৃত্তিকার প্রাচীর বেষ্টিত গৃহে জেলখান! প্রতিষ্টিত 
ছিল। সেটা একটা খোকা! বাবুর ছেলে খেলাগোছের ব্যাপার ছিল। . 
(রাজা বাহাছুর কয়েদীদের জন্য সুন্দর স্বাস্থ্যকর ইষ্টকনির্টিত কারানিবাস 
প্রস্তুত করাইয়াছেন। বিচারালয় ও পুলিশ গৃহ সকল মৃত্তিকা নির্শিত 
ছিল। এ গুলিকে শোতনদৃশ্ত উত্তম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
বাম্ড়ীর রাজধানী. দেবগড়ের সৌষ্ঠব.ও. শৌভ| বর্ধন করিযাছেন। 
এই সকল ও- এইরূপ বিবিধ পরিবর্তন সাধনে -রাজার প্রচুর অর্থব্যয় 
করিতৈ হইয়াছিল। ছুইটি উপবিভাগের মধ্যে কোচিগার আয়: প্রচুর, 
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ছিলেন। পরে ক্রদে ক্রমে বহু নুচিকিৎসক বাম্ড়ার চিকিৎসকের পদ 
অলন্কৃত করিয়াছেন। দেবগড়ের বর্তমান চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
স্বরেঙ্জনাথ সিংহ এল্‌ এম্‌ এদ্‌ মহাশয়ও যোগ্য ও বিশেষ গুণসম্পন্ন 
রাক্তি। ক্রমে কুচিগায় দাতবা ওষধালয়ের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে 
ক্রমে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক্ষেত্রে, ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও সংস্কারের 
জ্োত বহিতে লাগিল। রাজ! বাহাদুর যে কেবল জীবনযাত্র! নির্বাহের 
উপযোগী কতকগুলি অনুষ্ঠান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। 
রাজ্যমধ্যে জ্ঞান বিস্তার ও দীর্ঘকালব্যাপী বদ্ধমূল কুসংস্কার সকল দূর 
করিবার প্রবল আকাজ্কাবশে, বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা ও সমাঁজের বিবিধ 
সংস্ক]র কার্যোও হস্তক্ষেপ করিলেন। 

ইহার পর উল্লেখযোগ্য শতবিধ ঘটনার মধ্যে অসংখ্য রাজপথ 
নিষ্মীণ। বাম্ডারাজযের একস্থান হইতে অন্তস্থানে ও পার্শ্ববর্তী রাজয- 
সমূহে প্রবেশের উত্তম পথ আদৌ ছিল না। রাজ্োর দূরবন্থী স্থানে 
যাইতে হইলে, কিংবা রাজ্যান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হইলে, হস্তিপৃষ্ঠে 
বনভূমি অতিক্রম করিয়া স্বাপদসন্ুল অনির্দিষ্ট পথে সর্বদাই বিচরণ 
করিতে হইত। সেরূপ যাতায়াতের অস্থবিধা ও ক্লেশ একদিকে 
যেমন বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার নহে, অপরদিকে এরূপ অনির্দিষ্ট পথে 
সর্বদাই যান ও যাত্রী দলের বিনাশ ঘটিত। রাজ। স্তর বান্থুদেখ 
নিজের কারিক পরিশ্রম ও রাজকোষের অর্থব্য় করিয়া রাজ্যের এই 
দীর্ঘস্থায়ী অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, প্রচুর অর্থব্যয় ও মভুরদের সঙ্গে থাকিয়া অসঙ্গত ক্লেশ 
স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেই এ সকল রাজপথ রচনায় ইঞ্জিনিয়া- 
রের কার্য করিয়াছেন। বহু অর্থব্যয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত না 
করিয়া নিজে এ সকল কার্যের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, কোন্‌ 
পথ্থ কেমন ভাবে গঠন করিলে, অল্লব্যয়ে হইবে, অথচ গ্রাম হইতে 
গ্রামাপ্তরে যাতায়াতের সুবিধা হইবে। পথে যে সকল ইষ্টক ও 
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লৌহময় সেতু নির্মাণ করিতে হইয়াছে, সে সকলই তাহার নিজ 
ৃদ্ধিপ্রশ্ুত। রাজ্যে রাস্ত। ঘাট নির্মাণের প্রয়োজন বোধ হইলে, 
অনেক রাজাই তাহ! করাইয়া থাফেন, কিন্ত স্বয়ং এঞ্িনিয়ার হইয়। 
ম্ুরদের সঙ্গে শ্রম করা 'ও কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করা কোন রাজার 
পক্ষে সহজনাধ্য ব্যাপার বলিয়া ধারণ। হয় না, কিন্ত স্তর বাহ্থদেব 
ষত্যই এইভাবে নিজের কায়িক ও মানপিক শ্রমের দ্বারা বাম্ড়ার 
রাজ্গপথগুলি নির্মাণ করিয়া! গিয়াছেন। প্রত্যেক পথের সঙ্গে তাহার 
শ্রমন্থৃতি জড়িত থাকিয়া আজ বাম্ড়ার প্রজামগ্ডুলীর সমক্ষে স্তর 
বাহ্ছদেবকে অমর করিয়৷ রাখিয়াছে। পাঠকমগ্ডলীর মধ্যে বাহীর! 
কুটবদ্ধিপরায়ণ, তাহার! হয়ত মনে করিবেন, রাজা কৃপণ স্বভাবের 
লোক ছিলনে। উত্তরে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, কৃপণ 
ব্ক্তির পক্ষে প্ররূপ রাজপথ সকল নির্মাণের প্রয়োজন বোধই থাকে 
না, তাহার পব, তিনি অন্ত শতবিধ সদনুষ্ঠানে বেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন, তাহাতে কার্পণ্য দোষের লেশমাত্রও তাহাকে স্পর্শ করে 
না। ফল কথা এই যে, কোন কাজের অনুষ্ঠটন করিয়া, তাহা 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে, তাহার আন্তরিক যন্ত্র চেষ্টার প্রবলতাই 
তাহাকে সর্বনা এইরূপ শ্রমকর কার্যে নিধুক্ত করিয়াছে, এ বিষয়ে 
তিনি নীহ;ভপ ও বর্ধার বারিধারা সহজেই উপেক্ষা করিতে ও 
মজুরদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। রাজপথ, 
তাই কিছু পাঁচটা? রাজধানা দেবগড়কে কেন্দ্র করিয়া উত্তর দক্ষিণ, 
পুর্ব পশ্চিম্‌, চারিদিকে অসংখ্য রাজপথ নিম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন। 
সকল পথ সমান দীর্ঘ না হইলেও, এমন পথ ছু পাঁচটি আছে, 
বাহাদের দৈথ্য কলিকাতার রাজধানী হইতে বশোহর বাইবার সে 
কালের পথের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অল্প নহে। যে রাজপথ অগ্রাপি 
বর্তমান থাকিয়, কলিকাতা হইতে যশোহবের যাতায়াতে সাহায্য করিয়া 
থাকে, সে পথ শ্বামবাজার খালের সেতু পার হইয়া দমদম! ও 
৯০ 
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বারাশতের মধ্য দিয়া গোববডাঙ্গা ও বনগ্রাম হইত শোহরে 
পৌছিয়ছে, ইহার দৈর্ঘ্য ৭৫ মাইল। বামড়ার প্র্গাদ. "ণের 
যাতাধাতের সুবিধার জন্ত, ব্যবসায় বাণিঙ্গোর সৌকর্ষার্থে ও ভিন্ন 
রাজার দেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার জন্ত, স্তর বাসুদেব এরূপ দীর্ঘ 
রাজপথ সকলও গ্রস্থত করাইয়াছেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের 
বাম্ড়া ছ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড় পর্ধান্ত যে রাজপথ গ্রসারিত) 
তাহার দৈর্য ৫৮ মাইল। এই পথ অনেকস্থলে পাহাড়ের উপর 
দিয়াও গিয়াছে। এ সকল পাহাড়ে পথ নিশ্মীণে যে স্থপতিবিষ্ঠার 
পরিচয় বর্তমান, তাহা কোন বিজ্ঞ ইংরাজ এঞ্ষিনিয়ারের বৃদ্ধিপ্রস্থত 
বলিয়াই বিশ্বাস হইবে, কোন অনভিজ্ঞ লোকের ত্রীক্ষ বুদ্ধিতে যে, 
সহজে সে সকল কার্যোর নিরম পদ্ধতি স্থান পাইতে পারে, তাহা 
কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগা বলিয়া মনে হইবে না। মব্য প্রদেশের 
শাসনকর্তী, রাইপুরের পোলিটকেল এজেন্ট ও সঘলপূরের ই'বানছ 
রাজকর্মচারীগণ বাম্ডার ষ্টেশন হইতে দেবগড়ের রাজগণ পর্যবেক্ষণ 
করিয়া বিশ্ময়সহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিরাছেন, কোন্‌ ইংরাজ্জ 
এঞ্জিনিয়ার এ পথের নক্সা প্রস্তত ও নির্শাণ পরিদর্শন করিয়াছেন ? 
সকলেই, রাজা স্তর বাস্থদেবের বৃদ্ধিপ্রস্থত প্রণালীর অবলম্বনে, & 
রাজপথ গঠিত হইয়াছে শুনিয়া, আশ্চর্যযান্বিত হইরাছেন। আমা.নস 
দেশের এশ্বধ্য-সম্পদ-সম্পর, শরমবিদুখ, খোসগন্প-প্রিয় বিলাঙী ব্যক্তি- 
গণের সমক্ষে কর্মশীলতার, লোকসেবার, অধ্যবসায়ের ও স্ুকীর্কি- 
পরায়ণতার অত্যন্ত দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, তাহার প্রতি প্রচুর 
সম্মান প্রদত্ত হইল বলিয়া মনে হয় না। এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির জীবনাদর্শ 
সর্কত্র,সমাদৃত শ পৃজাপ্রাপ্ত হইলেই বতকিঞ্িং পুরস্কার হইল বলিয়া 
মনে হয়। নেপোলিয়নের সৈন্তদল ইটালীর উত্তর আল্লপর্বাত মাল! উত্তীর্ণ 
হইয়া! যখন নির্দিষ্ট স্থানে শিবির স্থাপন করে, তখন সমাটের জন্ত এক 
“বিশপের গৃহে বিশ্রাম ও রাত্রি বাপনের স্থান, নির্দিষ্ট ছিল। সম্রাট, 
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বিশপের সে সমাদরপূর্ণ সমঘ্ধন! ত্যাগ করিয়৷ নিকটবর্তী এক কৃষকের 
গোয়ালঘরে অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে সৈম্তমগুলে 
দেখা দিবামাত্র চারিদিকে আননধ্বনি নিনাদিত হইয়াছিল।. সম্রাট 
সেনাপতি, বিশপকে প্রশ্নোত্তরে, বলিয়াছিলেন “আমার সর্বস্ব মাঠে « 
অনাহারে শীতকিষ্ট, আমি কেমন করিয়া আপনার সেবা গ্রহণ করিব? 
রাজা বাসুদেব নেপোলিয়ান-সংবাদ অবগত ছিলেন না, কিন্তু শ্রমজীবীদের 
সঙ্গে উপবাসে ও সমান আহারে তুষ্ট হইয়৷ তাহাদের সঙ্গে রৌদ্র-র্ষায় 
সমান শ্রম করিয়া রাজচরিত্রের মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি করিয়! গিয়াছেন। এরূপ 
দৃষ্টান্ত, বিদেশে বিরল না হইলেও, আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল 
সাঁন্দহ নাই। 

উড়িষ্যার গড়জাত ও মধ্য প্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের পর্বতময় 
বনভূমির বক্ষে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ করদ রাজ্যের রাজার! বাস করেন। 
সেই সকল রাজ্যের রাজা ও প্রজামণ্ুলার সাধারণ অবস্থা অতি 
শোচনীয়। সমগ্র ভূভাগের পরিম।ণ ফল বু বহু সহস্র বর্গমাইল । এ সমগ্র 
প্রদেশের জনসংখ্যার ইরন্ব। নাই, ইহার মধ্যে বাম্ডীর পরিমাণ ফল ও জন- 
'খ্যা তুলনায় নিতান্ত অল্প। প্রকৃত কথা এই যে, এ বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে 
এই অল্প পরিসর রাজ্যটুকু ও এরূপ অল্প সংখ্যক প্রজা লইয়া প্রভূত 
আয়ের স্থষ্টি করিয়া রাঁজ সংসারের ও প্রজাাধারণের সর্ববিধ উন্নতি 
সাধন চেষ্টা যেমন তেমন লোকের কর্শব নহে। অপেক্ষাকৃত বৃহত্বর রাজ্যের 
স্থথ সুবিধা সাধনের ভার রাজা স্তর বান্ুদেবের স্তায় কর্মশীল মহাত্ব! 
ব্যক্তির উপর ন্ন্ত থাকিলে, না৷ জানি, আরও কত শুভ ফল সম্ভোগ 
করিয়া! বৃহত্তর জনসমাজ উপকৃত হইত। কর্ম্ধষোগী স্তর রাস্ুদেবের . 
অনুষ্ঠিত কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা ও পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের 
প্রজ্গামগ্ুলীর কাধ্যক্ষমতা, কর্ম্মপটুতা ও কশ্াঙ্গরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে অনলস 
ও. শ্রমপীল, কৃষকের কৃষিকার্য্যে রাজাদর্শে নিত্য নুতন পদ্ধতিক্ন অর- 
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লম্বনে অগ্রসর। শ্রমজীবীরা নিত নূতন উপার্জনের প, শগ্রসর। 
এরূপ ভাবে রাজ্যের প্রজাগণ কাধ্যে নিযুক্ত যে, বাম্ড়াঃ গকল 
সময়ে মজুরের কাজে নিযুক্ত করিবার লোকাভাব হইয়া থাকে, তাই 
পার্শ্ববর্তী পাল্লাহীরা, তালচের, গাংপুর ও বনাই প্রত্থতি রাজ্যের অসংখা 
শ্রমজীবী বাম্ড়ায় কাজ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। অথচ 
বাম্ড়ার এক প্রাণকেও অন্নসংস্থানের জন্য রাজোর বাহিরে যাইতে 
হয় না। সে কেমন দেশ, যেখানে প্রজামগুলী স্থুথে এক মুষ্টি অন্ন পায়, 
অথচ বিদেশীর জনগণ উপস্থিত হইলে, কাজ পায় ও ক্ষুনিবৃত্তি করে। 
ভারতব্যাপী অন্নাভাবের হাহাকারের মধাস্থলে এরূপ একবিন্দু স্তানকে 
সাহার! পরিবেষ্টিত শন্তশ্তামল উর্বর ক্ষেত্র বলিয়া মনে হইলে, কি 
কিছু দোষ হয়? সার বাস্জুদেবের বামড়া সত্াই এতাদুশ পৃণা ভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে, আর ভদীর গুণবান পুত্র শ্রীযুক্ত বাতা সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভুবনদেৰ এই পিতৃকীন্তি সম্যক রক্ষায় সর্বদ। যত্রতৎপর, তাই সব্ধদা 
স্বর্গীয় পিতার শুভদৃষ্টি ও আশীর্বাদভাজন হইয়া, নিত্য নৃতন উন্নতির 
পথ অবলম্বন করিতেছেন। ইহা পিতা পুত্র উভয়েরই গৌরবের কথা 
সন্দেহ নাই। | 

বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের রাজপথ সকলের নির্মাণ সৌষ্ট' 
সেই সকল পথে যাতায়াতের আরাম, এবং তাহাদের সংখ্যাধিকা, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পার্বভাপ্রদেশ ও অরণ্য সকলের মধ্য দিয়া 
যে বিবিধ ক্লেশভোগে, এ সকল রাজপথ নিশ্মিত হইয়াছে, তাহা 
চিন্তা করিলে, রাজা স্তর বান্ুদেবের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় ও 
শ্রমশীলতা, অর্থব্যয়। উপবাস ভোগ ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া 
শেষ করা যায় না। নিজের রাজধানী হইতে রাজ্যের সর্বত্র 
ঘাতীয়াতের স্থুবিধা সাধন করিয়া রাজ! বাহাছুর ক্ষান্ত হন নাই। 
দেবগড় হইতে সম্বলপুর ও বাম্ড়া রেলওয়ে &্শনে যাইবার 
প্রশস্ততর রাজপথ নিম্্াণ করাইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন. নাই। 
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তিনি তাহার নিজ রাজ্য হইতে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজাদের রাজ্যমধ্যে 
প্রবেশের উত্তম রাজপথ সকল নির্মাণ করাইয়। আনন্দ অন্ুতব 
করিয়াছিলেন। দেবগড় হইতে পাল্লাহারা, বনাই রেড়াকোল, 
ভালচের প্রভৃতি রাজ্যের সীমান। গর্যান্ত অকলেশে যাইবার সহজ সুন্দর 
রাজপথ সকল রচনা করিয়া এ প্রদেশীয় বছবহু লোকের আশীর্ববাদ- 
ভাজন হইয়৷ গিয়ছেন। এই সকল রাজপথ রচনায় যে কত শত 
পাহাড় কাটিতে ও ড্যায়নামাইট দ্বার! পর্বত উড়াইতে হইয়াছে, কত 
বন জঙ্গল কাটিয়৷ পরিষ্কার করিতে হইয়াছে, সে" সকলের সংখ্যা হয় 
না। রাজা শ্তর বাসুদেব এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার 
আঁদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। প্রত্যেক পথ নির্মাণকালে নিজে 
ষ্টেটের নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের ন্যায় পথের কাঁজ পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন । 
এতেই তাহার আনন্দ ও এতেই তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। 


_ ষষ্ঠ অধ্যায় 
রাজ পরিবার 


রাজা বাস্থদেৰ সুটলদেবের পাটরাণী রাণী গিরিবাপ্তকুনাবীর 
লোকান্তর গমনে রাজ! বাস্থদেবের হৃদয়ে দারুণ অবসাদ ও 
তঙ্জাত বৈরাগ্যের নধশর হর। যে বৈরাগ্যের দীর্ঘ স্থায়িত্ব নিবন্ধন 
দেবগড়ের রাজভবন তীহার পক্ষে বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল, যে 
অশান্তিকর মানসিক শমবস্থার তাড়নায় রাজা দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ 
পর্যটন শ্রেয় বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, সেই শ্রেয়ের পথে 
পদার্পণ করিয়া রাজা বাসুদেব নানাদেশ ও নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, 
নানাস্থানে দেবদর্শন ও পুণ্যকর্শের অনুষ্ঠান ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ 
লাভ দ্বারা ক্রমশ স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের .নানাস্থানের জনমগুলীর বিষরে অভিজ্ঞতা অর্জন, দেশের 
প্রাচীন ও আধুনিক এতিহাসিক তত্বের সার সংগ্রহ, ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানের ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্র সকল পর্যবেক্ষণ নিবন্ধন, প্রভূত 
বৈষয়িক জ্ঞানলাভ করিয়া সবলদেহে ও সুস্থ মনে রাজধানী " 
প্রন্তাবৃত্ত হইলে পর, গুরুজনগণ ও আত্মীয় স্বজন পুনরায় দার 
পরিগ্রহের জন্ত অনুরোধ করিলেন। রাজা বাসুদেব বিদেশ যাত্রার 
সময়ে গিয়াছিলেন একভাবে, ফিরিলেন সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। বিষয়- 
কর্মে বীতরাগ ও বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের ইচ্ছার পরিবর্তে, রাজের 
সর্বাঙ্গী উন্নতি সাধন বাসনা তাহার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছে। 
তিনি বুঝিলেন, সংসারে থাকিয়া রাজসংসারের ও প্রজামগ্ুলীর 
সর্ববিধ কল্যাণ সাধন চেষ্টা যখন তাহার লক্ষ্য, তখন সকলের 
অনুরোধে পুনরায় দারান্তর গ্রহণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করাই কর্তব্য । 
তাই পাত্রী অনুসন্ধানের জন্ত ঘটক ও পুরোহিত প্রেরিত হইল। 
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ইহারা নানাস্থানে ভ্রদণ করিয়া, পরিশেষে মঘূরভঞ্জের অন্তন্থত 
রড়ুয়ার ক্ষত্রিয় জমিদার মযুরভঞ্জ রাজপরিবারের শাখা, বিশেষের ছুই কন্ঠা 
নির্ধাচন করিয়া আসিয়! রাজাকে সংবাদ দিলেন । রাজ! বাসুদেব সুঢলদধেব 
ধথাকালে নির্দিষ্ট দিনে রড়য়ায় গমন পূর্বক এ তঙ্বীযুগলের পাণি- 
গ্রহণ করিয়া, বধূনহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর 
একদা কলিকাতা পরিভ্রমণান্তর রাজধানী প্রত্যাবর্তনকালে সিংহভূমের 
অন্তর্গত খরন্ুয়ার ঠাকুর নীলমণি বাহাদুরের ভাগিনেরীর পাণিগ্রহণ 
করিয়৷ বধূসহ রাজভবনে উপস্থিত হন। অতঃপর এই তিন রাণী 
বাম্ড়ার রাজ সংসারে রাঁজ পরিচধ্যায় নিযুক্ত থাকিয়৷ পরমস্থখে ও 
শান্তিতে কালয'পন করিয়াছেন। “পরমন্থে ও শান্তিতে” বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, অল্পবরসেই রাজা ঝাস্থদেব রাণী গিরিরাজকুমারীর 
লোকান্তর গমনে ভগ্রহদয় হইয়া বৈরাগ্যঘার্গ অবলম্বন করিয়! দেব- 
দর্শন, তীর্থপর্যাটন ও দেশত্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, উহ্থাই তাহার 
হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। তীহার তরুণ বয়সের বিরহ বেদন] তাহার 
স্থকুমার হৃদয়ে যে পরিবর্তন আনিয়াছিল, সে পরিবর্তনের প্রবল 
শক্তি তাহার উচ্চ শিক্ষাজাত উচ্চভাবসম্পন্ন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল, তাই জীবনের শেষ দিন পধ্যন্ত তাহার অনাসক্ত হৃদয় 
অন, পরবণ্ডা রাণীদের কাহারও নিকট অসঙ্গত আন্বগত্য স্বীকার 
করে নাই। একদিকে যেমন কাহারও প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর বা 
উপেক্ষা প্রদর্শন তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল, ঠিক সেইরূপ আবার 
ফাঁহাকেও নিজ - জীবনের উপর প্রভৃত্ব করিতে : দেওয়াও তাহার 
শিক্ষা দীক্ষা ও স্বভাব চরিত্রে কুলাইত ন|। তাই তিনি নান! স্থত্রে 
পরিচালিত হইয়া, ক্রমান্বয়ে তিন বিবাহ করিলেও, তাহাদের প্রতি 
প্রেমপূর্ণ সদ্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে সমানভাবে বশে রাখিয়া জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিয়! গিয়াছেন। তিন রাণী বর্তমানে অযোধ্যার রাজসংসারে 
'্যে দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছিল, কৌশল্যা বর্তমানে রামের বনরাসের 
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ব্যবস্থা হইয়াছিল, এখানে মাতৃহীন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সচ্চিদানন্দের 
নির্বাসন ব্যবস্থার চেষ্টা হয় নাই, বরং রাণীত্রয় সর্বদাই এ মাতৃহীন 
জ্যেষ্ঠ তনয়ের প্রতি ন্নেহপরায়ণ ছিলেন। নিজেদের বহু পুত্নকন্। 
থাকা সত্বেও সকলে মিলিত হইয়া জোষ্ঠরাজকুমার সচ্চিদানন্দের 
সর্ববিধ স্তুখ সাধনে সর্বদা বস্ত্ব্তী ছিলেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা 
যায়, রাজ বাস্থদেবের ব্যক্তিত্ব ও তজ্জাত আচার আচরণ কিরূপ 
সুন্দর ছিল। তিনি কিরূপ সহজ ও সুন্দরভাবে সংসার ধর্ম পালন 
করিয়া গিয়াছেন, ইহা হইতে তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা 
যায়। যে উচ্চ উদার নীতি তাহার বাহিরের কর্ম্জীবনকে নিয়মিত 
করিত, সেই গন্থা অবলম্বনে তিনি, তিন রাণী বর্তমানেও, রাজঅন্তঃপুরে 
স্থথে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

তাহার এই তিন রাণীর গর্ভে এগারটি কন্যা ও আটটি পুত্র জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয়া রাণীর ছুই পুত্র ও তিন কন্তা, 
তৃতীয়ার পাঁচ কন্ঠা ও তিন পুত্র এবং চতুর্থী রাণীর তিন কন্ঠা ও তিন 
পু্র। তৃতীয়! রাণীর প্রথদা কন্ঠাই জোষ্টা রাজকুমারী । রাজা বান্গু- 
দেবের রাজসংসারে এই রাজকুমারীই সর্বপ্রথম কন্তারূপে আনন্দ বিতরণে 
সংসারকে দরস ও মুখরিত করিয়াছিলেন। রাজ! বাস্থদেবের যত্্ চেষ্টার 
ফলে, ইনি স্থুশিক্ষিতা হইয়! খড়িয়ালের যুবরাজের সহিত পরিণিতা হষ্ধ। 
ছিলেন, কিন্তু এই রাজবালা ও রাজবধু দীর্ঘকাল সংসার জীবন যাঁপন 
করিতে পান নাই। বিবাহের পর তাহার লোকান্তর গমন নিবন্ধন 
পিতামাতার বিরহ বেদন! দীর্ঘস্থায়ী হইয়া রাজারাণীকে ক্লেশ দিয়াছে। 
ইহার জন্মগ্রহণের পর এ তৃতীয়া রাণীরই এক পুত্র সম্তানলাভে রাজসংসার 
পুনরায় আননদপূর্ণ হইয়া! উঠিল। ইনিই বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্রদেব। 
সচরাচর উড়িষ্যার রাজ সংসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র টিকায়েৎ ও মধ্যম 
পুত্র বড়কুমার বলিয়। অবিহিত হইয়া থাকেন। অপবাপর কুমার- 
গণের নামের পূর্বে প্লাল” এই শব্দ ব্যবহৃত হইয্না থাকে। লাল 
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ছত্বন্ত দেব, লাল দয়ানিধি দেব, লাল জয়নারায়ণ দেব, লাল রাজিবলোচন 
দেব, লাল ললিতমোহন দেব, লাল পয়্লোচন দেব, লাল লালমোহন. 
দেব।: এই মকল রাজকুমারের মধ্যে শেষ ছুই রাজকুমার পন্মলোচন দেব 
ও লালমোইন দেব এখনও অবিবাহিত। কনিষ্ঠ বিদ্যার্জননিরত 
হইয়। জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। অপর রাজকুমারগণ 
₹সারে প্রবেশ, লাভ করিয়া প্রতিষ্। ও প্রতিপত্তি অর্জনে বদ্ধ 
পরিকর। রাজ! বাসুদেব ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ংসার যার! 
নির্ধাহের সুব্যবস্থ! করিয়। দিয়া গিয়াছেন। ৃ 

রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের রাজ শক্তির চন্দ্রীতপ তণে, 
কুমারগণ প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিরক্ষণ ও পরিবর্ধন দ্বারা নিজ নিজ 
ধনসম্পদ ও এখর্যা সন্তোগের এবং রাহা শ্রয়ে স্থুখ শান্তিতে কাল 
কর্তনের স্বর্ণ স্থযেগ পাইয়াছেন। ধন বৃদ্ধির সদুপায় সকল শিক্ষা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাজ শুর বাস্থদেব কুমারগণের প্রত্যেককে 
স্বতন্ত্র সম্পত্তি, আবাদী জমি, এবং খামার ইত্যাদি দিয়াছেন এবং 
ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বারা ধনাগম ও ধন বুদ্ধির উপযোগী 
মূলধন দিয়া, প্রত্যেককে স্বাবলষনের পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। 
ইহারাও পিতৃ উপদেশের ফলে জীবনেৰ পথে অগ্রসর হইতেছেন। 

রাঙ্কুণ।রীদের মধ্য জোষ্ঠার বিষয়ে পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
রাজার মধ্যমা রাঁজকুমারা শ্রীমতী দেবীর সহিত সরগুজার যুবরাজের বিবাহ 
হইয়াছিল। ছুর্ভাগ্যবশে অন্ন বয়সেই এই রাজকুমারী বৈধব্যদশ 
প্রাপ্ত হন। সরগুজার যুবরাজের অকাল মৃত্যুতে, সে সংসারে যে 
পরিবর্তন সংঘটিত হর, তাহার ফলে র!জকুমারী শ্রীমতী দেবীর অবস্থ! 
বিপর্যয় নিবন্ধন, তাহাকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন অনিবাধ্য হইস়। 
পড়ে। রাজা বাসুদেব স্বয়ং নানা উপায়ে চেষ্টা করিয়া, কন্তাকে গৃছে 
আনিতে না পারিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইতিপূর্বে উড়িয্যার 
ও মধ্যপ্রদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে এইকপ প্রথা প্রচলিত ছিল, যে, 
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বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহের সঙ্গে রাজকুমারীদের সকল 
সম্বন্ধ ফুরাইয়া যাইত। কন্তারা, বিবাহের পর দীর্ঘজীবনে, কখনও 
কোন কারণে, আর পিতৃগৃহে পদার্পণ করিতে পাইতেন না। এ 
প্রথা যে ভয়ানক কুপ্রথা, সে বিষয়ে সনেহ নাই। রাজ সংসারের 
কন্তার বিবাহ ও মৃত্যু একই পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। কন্ঠারা, বিবাহাস্তে 
আর সেই বাল্ম্থৃতিজড়িত পিত্রালয়, ছোট ছোট, ভাই ভগিনী, 
প্রভৃতির কাহাকেও আর দেখিতে পাইতেন না । মা, মাসী, পিলীদের 
সঙ্গে জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার উপায় ছিল ন1। এই হিসাবে 
রাজকন্তাগণের বিবাহ, মৃত্যুর নামান্তরে পরিণত হইয়াছিল। এমন 
কি পিতা মাতার মৃত্যু কালেও রাজকন্যার শ্বশুরালয় হইতে 
পিতৃগৃহে আসিতে ও পিতাগাতার শেষ পরিচধ্যা করিতে ঝা 
একবার চোখের দেখা দেখিতেও পাইতেন না। দীর্ঘ দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এ অঞ্চলের রাজসংসার সকলে এই কুরীতি বাহাল তবিয়তে 
বর্তমান থাকিয়! পিতামাতার সঙ্গে কণ্তাদের সম্বন্ধের বন্ধন বিনাশ 
করিতেছিল। রাজা স্তর বাস্গদেব সুঢলদেব বিধবা কন্তার বিবিধ 
ক্লেশভোগের সংবাদ পাইয়া, ও বহু যত্বু চেষ্টার দ্বারা কন্তাকে 
গৃহে আনিতে না পারিয়, বড়ই ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়৷ পড়িলেন। 
পরিশেষে নিরুপায় হইয়া কন্তার উদ্ধার সাধনের জন্ত ইংরাজ রাজার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজ কর্ম্মচারীদিগকে প্রকৃত অবস্থা উত্তমরা” 
বুঝাইয়! দিয়া, তাহাদের দ্বারা সরগুজার রাজার উপর কন্তাকে 
পিতৃগৃহে আনয়নের আদেশ পাইলেন। তাহার পরও রাভকুমারী 
শ্রীমতীদেবী, নানা! নির্যাতন ও ক্লেশ ভোগের পর, পিতৃহস্তে অর্পিত 
হইলেন। 

এই উপলক্ষে, রাজ স্তর বান্দেবের এই ব্যক্তিগত ক্লেশভোগের 
পর, হৃদয়ে এক প্রবল আকাজ্ণর উদয় হইল। কি উপায় অবলম্বন 
করিলে, এই বর্ধর প্রথার বিনাশ সাধন করিতে পারিবেন; স্থির- 


রাজ পরিবার ৮৩. 


প্রতিজ্ঞ রাজা! বাস্থদেব সটলদ্দেব একদিকে সংবাদ পত্রে এই কুপ্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, অপর দিকে তরী অঞ্চলের ক্ষত্রিয় 
রাজ ও জমিদারদের সকলকেই এই মর্ম বেদনাদায়ক সামাজিক 
রীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
পরবর্তী কালে, নিজ পুত্র কন্তাদের বিবাহের, সময়ে, এই সামাজিক 
নিয়মের কঠোরতা বুঝাইয়া, বন্ধনমুক্তি সম্বন্ধে অপর পক্ষকে সম্মত 
করিয়া, তবে বিবাহ প্রস্তাব স্থির করিতে লাগিলেন। দেবগড়ের 
রাজ সংসারের নিকট এই কুরীতি এবং এইরূপ নাঁনা অসঙ্গত 
সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিবর্তনের জন্য উড়িষ্যার ও মধ্যপ্রদেশের 
রাজারা খণী। রাজা স্তর বাস্থদেব নিজ কুমারগণের বিবাহের অনুষ্ঠান 
কালে কন্তাপক্ষকে, প্রয়োজন হইলে, কন্ঠাকে পুনরায় লইয়া যাইবার 
অধিকার দান করিয়া, সহজে এই চিরনির্বাসন প্রথার মস্তকে 
কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন। সংসার সর্বদা কি দেখে? 
স্বার্থ? রাজা বাস্থদেব নিজের কণ্ঠাগুলির বিবাহের সময়ে, বিবাহের 
পর কন্তা আনয়নের প্রস্তাব করিলে, অপর পক্ষ একটু ইতস্ততঃ 
করিলেও, বিবাহান্তে তাহাদের নিজ কন্ঠাকে গৃহে পুনরায় পাইবার 
আশায় সহজেই সম্মত হইতেন। এক রাজা স্তর বাস্থদেবের 
যত্রচেষ্টার ফলে, এক্ষণে সমগ্র প্রদেশের রাজসংসারে এ কুপ্রথা 
একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। 

এই কাজটিকে সুসিদ্ধ করিয়। তুলিতে, রাজা স্তর বাঁস্ুদেবকে 
লোকমত পরিবর্তনের জন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায় অবলম্বন 
' করিতে হইয়াছিল। যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, কোন প্রথা 
একবার জনসমাজে প্রচলিত হইয়া গেলে, তাহা রহিত করিবার শক্তি 
অন্ন লৌকেরই থাকে। ব্যবস্থার বন্ধনে বন্ধ হইয়া, স্ায়ান্তায় বিচার 
বিরহিত ভাবে, সেই প্রথার পায়ে মাথা লুটাইয়৷ জীবন ধারণ ও 
জীবন যাপন করাই মানুষের সাধারণ নিয়তি। গ্তায়াস্তায় বুঝিয়া 


৮৪ শর বাসদের জীবনী 
ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে: যে শক্তির প্রয়োজন, সে পুরুষশক্তিবিশিষ্ট 
 মান্থষের সংখ্যাই অল্প। তাই রাজা স্তর বাস্থদেবকে, এই কুপ্রথা' 
উঠাইয়া. দিতে, বেগ পাইতে হইয়াছিল। . কিন্তু তাহার পণভঙ্গ 
করিবার জন্ত প্রতিপক্ষ যতই প্রবল হউক না কেন, তাতে তিনি 
ভীত হইতেন না। তাহার হৃদয়ের বল, ও মনের দৃঢ়তার অপরিসীম 
প্রভাব ছিল, যাহা! করিতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পাঁরিতেন, যাহা 
করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, সে 
কাজ শেষ না করিয়৷ নিরস্ত হইতেন না? এজন্য প্রাণপণ করাই 
তাহার স্বভাব ছিল। বিধবা রাজকুমারীর উদ্ধার সাধন 
উপলক্ষে, এই সামাজিক কুপ্রথা রহিত করিবার বাসনা আহার 
হৃদয়ে জাগিয়াছিল বলিয়াই, প্রসঙ্গ ক্রমে এখানেই সমাজের 
এই কুরীতির নিবারণ চেষ্টার আলোচনা করা গেল। কিন্তু পাঠক 
পরে দেখিবেন, তাহার সমাজ সংস্কারের প্রবল উদ্ধমের ফলে, 
তাহার রাজ্যে ও সঙ্গে সঙ্গে পার্শবন্তী রাজ্য সকলে কত উন্নীতিকর 
অনুষ্ঠান স্থান পাইয়া, সমাজের পাধারণ অবস্থা কত উন্নততর করিয়া 
তুলিয়াছে। 

বিবাহান্তে কন্তাগণের পিত্রালয়ে, যাওয়ার অধিকারে চিরবঞ্চিত 
থাকার প্রথা যে উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের রাজসংসার সকলেই 
সর্বপ্রথম কুচিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ 
প্রদেশের রাজার! ত ভারতের অন্ঠান্ত প্রদেশীয় রাজাদের হইতে 
পৃথক সম্প্রদায় নহেন। ইহারা সকলেই ভারতীয় পূর্র্ব পূর্ব ক্ষত্রিয় 
: বলাজগণের বংশধর। ভারতে মোগল পাঠানের আবির্ভাবে ও অভ্যুদয়ে, 
বিশেষ ভাবে সম্রাট আক্বরের সময়ে, ক্ষত্রিয় রাজকুমারীগণের মোগল 
কুলবধূরূপে পরিগৃহীত হওয়ার প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই যে, বিবাহাস্তে 
ভারতীয় রাঁজকুমারীগণের পিত্রালয়ে পদার্পণ সুখ চিরতরে অন্তমিত 
ইইয়্াছিল, তাহাও বোধ হয় না। তৎপূর্কেও যে, এ কুপ্রথা, প্রচলিত 


: রাজ পরিবার ৮৫ 
ছিল না, এনপ মনে" হয় না। দেবকুলে সতী, পিতৃগৃছে: য্ানুষ্ঠানে 
বিলানিমন্ত্রণে গিয়া, পিতৃমুখে পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়৷ গিরিরাজ- 
কুমারী রূপে, ব্তরান্তে বসস্তে ও শরৎকালে এক একবার পিত্রালয়ে 
আগমন করিলেও, ভোজরাজকুমারী ভান্ুমতী কেবল পিত্রালয়ে কেন, 
স্বেচ্ছামত সর্ধত্র বিচির" করিতে পাইলেও, সাধারণত রাঁজকন্তাগণের 
বিবাহের পর, পিত্রালয়ের ন্নেহমমতায় বঞ্চিত থাকিতেই হইত । 

রামায়ণের বিবরণে কৌশল্যা, কৈকেরী, স্ুমিত্র! প্রভৃতির পিত্রালয়ে 
গমনের উল্লেখ নাই। আদর্শ পতি সহবাসে শতবিধ ছুঃখরেশ, 
নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, নারীর আদর্শ সীতাদেবী কোনদিন 
নিপা হইয়া জনকসদনে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাহার 
গপরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহের সম্বন্ধচ্ছেদ হইয়াছিল। রাম 
বনবাসে, এবং সীতার বনবাসে, জনক কন্যার সংবাদ লইয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ নাই। শাস্তারও তাহাই। রাজা ছম্স্ত শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান 
করিলে পর, কন্যা শকুন্তলা পিতা মহধি কথের আশ্রমগতা! হয়েন 
নাই। হেমকুটে মহধি কশ্তপের আশ্রমে কুটার নিম্মাণ করিয়া রাজ 
ুম্মস্তের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। 

মহাভারতের বিবরণ মালার মধ্যেও ভারত কুলবধূগণের পিত্রালয়ে 
গমনের সংবাদ পাওয়া যায় না। বাজপুনানার রাজন্যবর্গের কুলবধূরা 
পিত্রালয়ে যাইতে পাইতেন বলিয়া শুনা যাঁয় না। দ্রৌপদীর 
্বয়ঘরানুষ্ঠানের ন্যায়, জয়চন্দ্রের রাজভবনে সংযুক্তার স্বয়ন্বরক্ষেত্রে, 
স্বৃহত যুদ্ধানুষ্ঠান সহযোগে বিবাহামুষ্ঠান সম্পন হইয়াছিল। ইহা 
হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতিয়মান হয়, বিবাহাস্তে রাজকন্যাগণের পিতৃগৃই 
দর্শন বহু 'প্রাচীনকাল হইতেই রহিত হইয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যা ও 
মধাগ্রদেশেব রাজ সংসারেও এ প্রথা প্রবল ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, 
এবং রাজা স্তর বাস্থদেব সুঢলদেব এই কুপ্রথা নিবারণ, ও 
বিবাহাস্তে বাজকন্যাগণের পিতৃগৃহে যাতায়াতের সুযোগ সাধন দ্বারা 


৮৬ স্ঠর বাসুদেব জ্রীবনী 


উড়িষার রাঁজসংসারে ন্ববৃহৎ পরিবর্তন সাধন করিয়! গিয়াছেন। 
উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ এজন্য তাহারই নিকট খণী। 

অন্তান্ত বাঙ্গকুমাবীগণেব মধ্যে রাজার জীবদ্দশায় স্ুলোচন| জেমা, * 
আর প্রিয়ঘদা জেম! ও কুম্থুম জেমা পরবর্তীকালে, অল্প বয়সেই - মুখে 
পতিত হইয়া দারুণ ছুঃংখ শৌকে রাঁজসংসার দগ্ধ কবি! গিয়াছেন। 
প্রিয়ম্বদা দেবী পাল্লাহারার রাণী হইয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষের 
মানচিত্রে হাইদ্রাবাদের পূর্বদিকে ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে যে 
সুবিভ্ৃত রাজা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার নাম বস্তার। এ স্থবুহৎ 
প্রদেশের রাজধানী জগদলপুর গোদীবরীর উপনদী ইন্ত্রবতীর তীরে 
অবস্থিত। রাজ্যও যেরূপ বিস্তীর্ণ, এ্্য্যসম্পদ ও তদমুরূপ। রাজা শ্যর 
বাসুদেবের শ্রিয়তমা কন্া কুস্থমজেম! বস্তারের রাজরাণী হইয়াছিলেন। 
এই রাজকন্যা একদিকে যেমন অসামান্া সুন্দরী ছিলেন, - গদিকে 
তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন। সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষা শিক্ষার সঠে বঙ্গ 
এই রাজকুমারী সঙ্গীতাদি কলাশান্ত্েও উত্তম পারদর্শিতা লাভ ক. 
ছিলেন। রাঁজ৷ বহু বত্বে এই কন্যাকে বিবিধগুণে সাজাইয়া, বস্তা, 
রাজসংসারে পাঠাইয়়াছিলেন। সেখানে নবীনা রাণীরূপে তাহ 
প্রচুর সম্মান লাভ ঘটিতে না ঘটিতে, নবীনারাণী অকালে কা'লগ' 
পতিত হন। | 

গৌরী জেমা. তালচেরের রাজরাণী। গোদাবরী জেম! টাইবাদার 
কেরা ঠাকুরের পুত্রবধু। অমরাবতীজেমা বনাইএর রাণী। কুমুদ্ধতীজেমা 
পঞ্চকোট কাশীপুরের ক্ষরিয় জমিদারের পুত্রবধূ । চিত্রাজেম! ঠিকৃলির 
রাজার পুত্রবধূ। দিল্লীজেম৷ মরাইকেলার রাজার পুত্রবধূ 

সামাজিক মানমর্ধ্যাদা হিসাবে কলাহাগ্ডির অন্তর্গত কাশীপুরের 
থাটরাজা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। ইংলগডের দৃষ্টিতে হল্যাপ্ড 





ঙ্গ গুঁড়িয়া ভাষায় “জেমা" শবে রাজকুমারী বুঝায়। 


রাজ পরিবার ৭ 


যেমন চিরদিন সম্মানের পাত্রী, ইংলগ্ডের রাজারা, হল্যাণ্ডের রাজ- 
কুমারীর পাব্রিগ্রহণ যেমন সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়৷ অন্থভব 
করিয়া থাকেন, যেমন ইংলগ্ডের রাজসংসারে ও হল্যাণ্ডের রাজ 
সংসারে বহু বহু বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; তন্জপ উড়িস্যার 
রাজসংসারে কাশীপুরের মর্যাদা অত্যন্ত অধিক। তাই কাশীপুরের 
রাজকুমারী লাভ এ প্রদেশের রাজাদের বছ সম্মানজনক বলিয়া! সংস্কার 
আছে। কাশীপুররাজ বৈগ্ঘনাথ সিংহদেবের স্বর্গারোহণ হইলে পর, 
তদীয় রাণী হুর্ধ্যকুমারী সন্তানদের অল্প বয়স নিবন্ধন ন্বয়ং রাজকার্ধ্য 
পরিচালনা করিতেন। তীহার দয়! মায়া সমদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
রাজকাধ্য পরিচালনোপযোগী তীক্ষ বুদ্ধির অভাব ছিল না। রাজ্যে 
অতিথি অভ্যাগতের পরিচ্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারক্সা, রাজ্য- 
শাসন ও প্রজাগা এন সর্বদা সমান দৃষ্টি রাখিতেন। পার্বতী রাজ্য 
সকলে এই প্রথিতযশা বিধবারাণী হুরধ্যকুমারীর বিবিধগুণের কীর্তন 
ধ্বনিত হইয়া থাকে, সকলেই তাহার নাম শুনিয়াছে এবং সসম্মানে 
নামোল্লেখ করিয়া থাকে। 

রাজ! স্তর বাসুদেব, রাণী হ্ধ্যকুমারীর বিবিধগুণের পরিচয় পাইয়া 
তদীয়। জোষ্ঠা তা শ্রীমতী ডমরুধরপ্রিয়া জেমামণির সহিত আপনার 
জ্যেষটপুত্র ও বাম্ড়ার ভাবী রাজ! শ্রীধুক্ত সচ্ছিদানন্দের বিবাহানুষ্ঠান 
সম্পন্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, স্বয়ং কাশীপুর যাত্রা করিলেন। প্রায় পনর 
দিনের পথ। নানা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, 
রাণী সুধ্যকুমারীর আদর অপ্যায়নে ও সমাদরপূর্ণ পরিচর্যায় পরিতুষ্ট 
হইয়। ছিলেন এবং রাণীর রাজ্যপ(লন পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়! গভীর আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থিতি ও বিশ্রাম 
করিয়া পরে, কুমারের বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত বধূনহ তিনি 
দেবগড় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন) এখানে আসিয়া, রাজযোগ্য 
আয়োজনে, মহাসমারোহ সহকারে, টিকায়েং সচ্ছিদানন্দের পরিণয়ের 


৮৮ স্তর বাসুদেব জীবনী 


পরবর্তী অনুষ্ঠান ১৮৮৯ থুষ্টান্বে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই বিবাছ 
উপলক্ষে নানা দিগ দেশাগত জনমগ্ডুলীর পরিচর্যায়, রাজ! বাস্থদেব প্রচুর 
অর্থব্যয় করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। আর বছুদেশ হইভে 
নিমন্ত্রিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল, একদিন 
তাহাদিগকে লইয়া. এক সুবৃহৎ সভার অনুষ্ঠান হয়। সে “ভায় 
রাজ! বাস্থদেৰ সকল দেশীয় পণ্ডিতগণকে উপযুক্ত বিদায় .. বিবিধ 
উপটৌকন দিয় পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহা ও শান্ত 
চর্চায় রাজার বিশেষ অন্থ্রাগ থাকার, বাম্ড়ায় এরূপ সভার অনুষ্ঠান 
সর্বদাই হইত এবং গুণান্ুসারে পণ্ডিতগণ সর্বদাই উপযুক্ত বিদায়ে 
আপ্যায়িত হইয়া গৃহে গমন করিতেন। টিকায়েং সচ্চিদানন্দের 
বিবাহানুষ্ঠান ক্ষেত্রে আহুত সভায় উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে 
অর্চিত ও. সম্মানিত হইয়! স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 

: কাশীপুরের রাজমাতা! রাণী হ্্যকুমারীর তিন কন্তা। শাষ্টা 
রাজকুমারী বাষ্ড়ার, দ্বিতীয়া গাংপুরের ও তৃতীয়! শোণপুরের যু. 

, মহিষী হইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। এক রাজসংসরের কণ্ঠ: 

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বৃহত্তর রাজসংসারের পাটরাণীরূপে রাজে: 

মঙ্গলামঙ্গলের সহিত জড়িত হইয়া সুখে কালকর্তন করিতেছে, 

এরপ দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখা যায় না, তাই কাণীপুরকে ভলাখে 

সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং সে তুলনা অসঙ্গত হয় নাই। আক্ষেতের 
বিষয়, গাংপুরের যুবরাজ ও যবরাজপ্রী পরবর্তী, কালে উভয়েই 
অদময়ে লোকান্তরিত হই়াছেন। তাহাদের একদাত্র পুত্রই গাংপুরের 
ভাবী রাজা । 

এ সংসারে ধাহারা বহু পুত্র কন্যার পিতামাতা, তাহাদের শোক 
তাপ ভোগও তদ্রপ অত্যন্ত অধিক হইয়। থাকে। এই দিক দিয়া 
দেখিলে, রাজা বাস্গদেব মোটের উপর ভাগাবান পুরুষ ছিলেন। 
কারণ তাহার বহ পুত্র কন্যার মধ্যে রাঙ্গকুমারী শ্রীমতী দেবী বিধবা 


রাজ পরিবার ৮৯ 
, হইয়া পিতৃংসারে জীবন যাপন করিতেছেন, আর ছুই কন্যা জ্যেষ্ঠ 
রাজকুমারী ও স্ুলোচন! জমা. অকালে কালের ক্রোড় আশ্রর করিয়া- 
ছিলেন। এতস্তি্ন সকল পুত্র কন্যা রাজা স্তর বাস্থদেবের জীবদ্দশায় 
সুস্থ দেহে জীবিত থাকিয়া রাজার ও রাজ-সংসারেব্ ' আনন্দ বর্ধন 
করিয়াছেন। রাজা বাস্থদেব এই স্বৃহৎ রাজপবিবারের স্থুখ সাধনে 
সর্বদা সমান মনোযোগী থাকিয়াও রাজ্যের শতবিধ উন্নতিসাধনে একনিষ্ 
সাধকের ন্যায় কিরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়! নিযুক্তছিলেন, ভারতের 
বৃহত্তর রাজ্য সকলের তুলনায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি কিন্ধপে 
্ব্ণথনিতে পরিণত করিয়! গিয়াছেন, তাহাই জানিবার বিষয়। জীবনের 
শ্রম*ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে তিনি রাজোর দর্বালীণ উন্নতি 
সাধন করিয়া উড়িম্যার সামন্ত রাজগণের শীর্বস্থান অধিকার করিয়া 
গিয়াছেন, সেই সংব'দই বর্তমান সময়ের পুষ্টসম্পদ অথচ" আল্তপ্রিয় 
ও ব্যলনাসন্ত ব্যক্তিবৃন্দের জানিবার ও সেই তন্ব হইতে জীবন সংগ্রামে 
জয় লাভের গুপ্রমন্ত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন। 


২ 


সপ্তম অধ্যায় 


কুমারগণের শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 


টিকায়েৎ সচ্চিদানন্দ শৈশবে মাতৃহীন। পিতামহীর রক্ষণাবেক্ষণে 
লালিত পালিত হইয়া, ধীরে ধীরে জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছেন। 
তিনি শৈশবে ও বাল্যকালে নিতান্ত ছুটি ছিলেন, সবল ও পুষ্টাঙ্গ 
হইতে বিলষ হইয়াছিল। তথাপি গঞ্চমবর্ষে রাজরীতি অনুসারে 
বালকের 'বিষ্ভারস্ত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে 
মেদিনীপুর নিবাসী বাবু ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র রাজকুমারের বর্ণপরিচ ও 
ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা 
ও ইংরাজী বর্ণপরিচয়ের সত্রপাত হইয়াছিল। সত্য ঘটনা বলিয়৷ উড়িষ্যার 
সর্ধত্র বিদিত যে, সেকালে পুরীর রাজকুমারের বিছ্যারন্তের সময়ে 
রাজকুমারকে অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণোচ্চারণ করাইবার সময়ে 
গুরুদেবকে বলিতে হইত “মণিমান্‌ শ্রীঅঙ্গকু সাবধান, শ্রীমুখে “ক” বলিবাকু 
আজ্ঞা হউন্থি” ইত্যাদি কথা প্রত্যেক বর্ণ শিখাইবার সময়ে বলিতে 
হইত। দেশের কতটা দুর্দশা হইলে, শিক্ষককে এরূপ শিষ্টশান্ত হইয়া ও 
বিনয় নত্রতাসহকারে ছাত্রের পরিষ্ধ্যায় নিযুক্ত হইতে হইত। সুখের 
বিষয় রাজকুমার সচ্চিদানন্দের বিদ্যারস্তে ব্র্ণপরিচয়ের গুরুকে এত,€শ 
বিপন্ন হইতে হর নাই। ঈশ্বর বাবু কর্শীস্তরে নিযুক্ত হইলে পর, বাবু 
রামলাল মৈত্র যুবরাজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার শিক্ষ। 
দান বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা ছিল। এই সময়ে লাল কেশবচন্্ 
দেব ও জলম্ধর দেব টিকায়েতের সহপাঠী রূপে একত্র অধ্যয়ন 
করিতেন। তৎপরে বালেশ্বর নিবাসী ভোলানাথ সামন্ত রায় 
কুমারগণের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন। তিনি ছয় মাস মাত্র বাম্ড়ায 
অবস্থিতি করিয়া পরে চলিয়৷ যান। এই সময়ে কুমারগণ পঞ্চম শ্রেণীর 


কমারগণের শিক্ষা ও বিষাল প্রতিটা... ৯৯ 


ইংরাজীপ্রন্থ সকল ও ওড়িয়া ও বাঙ্গাল! ইত্যাদি শিথিয়া! ছিলেন। 
রাজা স্তর বান্থুদেবের রাঁজকার্যে সহায়তার জন্য সম্বলপুর ইংরাজী 
বি্ভালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু গিরীশচন্র ঘোষ মহাশয় 
বাম্ড়ায় পদার্পণ করেন। 

ভোলানাথ বাবুর অবসর গ্রহণে কুমারগণের শিক্ষার ভার ননী 
উপর ্থান্ত হয়। গিরীশবাবু পারদর্শী পুরাতন শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার 
তত্বাবধানে যুবরাজ উত্তম উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ৪র্থ শ্রেণীর 
ইংরাজী সাহিত্য, ওড়িয়া ও বাঙ্গালা রচনা, পাটাগণিত, বীজগণিত, 
প্রভৃতি বিষয়ে গ্িরীশবাবু শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল এই 
কাঙ্য উপলক্ষে বাম্ড়ীয় অবস্থিতি করিরা রাজ কার্যের বিবিধ উন্নতি 
সাধন বিষয়েও রাজাকে বিশেষ সহায়তা করিয়া ছিলেন। বাম্ড়ায় 
অবস্থানকালে মন্ত্রণাদাতা ও শিক্ষক গিরীশবাবুর এক পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত 
হওয়াতে, তিনি পত্বীসহ ভগ্ন হৃদয়ে বাম্‌ড়া ত্যাগ করেন। 

গিরীশবাবুর অবমর গ্রহণে বাম্ড়ার শিক্ষক পথ শৃন্ত হইল। যুবরাজ 
ও অন্তান্ট কুমারগণ ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উন্নতির পথে 
অগ্রসর, এ সময়ে, যেমন তেমন লোকের হাতে শিক্ষা কার্য্যের ভার থাকা 
বিধেয় নহে, এই বিবেচনায় রাজ! বাহাছুর একটু বিব্রত হইলেন। 
ইতি পূর্বে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে বে, প্রথম কলিকাত৷ প্রবাসকালে 
রাজা! বাহ।হুর বিগ্বাসাগর মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। 
এখন যুবরাজ ও অন্ান্ত কুমারগণের শিক্ষার ভারার্পণের জন্ত, ও সেই 
সময়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য, রাজা স্তর বাস্গুদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নিকট একজন উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়৷ পাঠাইতে অনুরোধ 
করিরা পত্র লিখিলেন। অনুরোধের ফলে, স্বর্গীয় বিদ্যাসীগর মহাশয়, 
অধুনা বঙ্গসাহিত্যে স্থপরিচিত বহুদর্শী প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র 
মজুমদার বি, এ, মহাশয়কে সেই পূর্বতন কালে, নির্বাচন করিয়া বাম্‌ড়ায় 
পাঠাইয়াছিলেন। সে আজ প্রায় ত্রিশবংসরের কথা। বিজয়বাবু তখন 


৯২ গর বাসুদেব জীবনী 

গরিণত বয়সের যুবা পুরুষ। বিজয়বাবু এই কর্ণ গ্রহণ করিয়৷ কটকের 
পথে বাম্ড়ায় গিয়াছিলেন। তাহার বামূড়া যাইবার সময়ে, যুবরান্ধের 
প্রথম শিক্ষক ঈশ্বর বাবু কটকে ছিলেন। রাজাদেশে তিনিই বিজয়বাবুর 
বাম্ড়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বিজয়বাবু পাল্কি 
করিনা ঢেস্কানালের শ্বাপদসন্কুল অরণ্যপথে বাম্ড়ায় গিয়াছিলেন। এই 
কটক যাত্রা, এই অরণ্য ভ্রমণ, এই শিক্ষকতা ইত্যাদি ঘটনা মিলিত হইয়া, 
যুক্ত বিজয়চন্জ্র মজুমদার মহাশয়কে উড়িষ্যা, গড়জাত ও সষ্লপুরের 
সহিত দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধ স্তরে আবদ্ধ করিয়াছে। এই কর্মন্ত্রে তিনি, 
কটকের জামাইবাবু, বাম্ড়ার বর্তমান রাজশ্রীসম্পন্ন রাজ! সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভূবন দেব বাহাছরের শিক্ষক ও সম্বলপুরের প্রধান উকিল ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যের লক্ধগ্রতি্ঠ কবি ও প্ররত্বতত্বের উপাসকগণের পুরোভাগে 
উপবিষ্ট । বিজয়বাধু তিন বংসর কাল বাম্ড়ায় অবস্থিতি করিয়া 
বর্তমান রাজার প্রথম যৌবনে সুচিস্তা ও স্থশিক্ষার স্ুপক বীজ বপন 
করিয়া রাজ জীবনের গৌরব বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে 
শিষ্যের জীবনে নিজের অধীত বিদ্যা ও বিবিধ বিষয়ক অনুন্ধিৎসা- 
বৃত্তির একটা স্থারী ছাপ রাখিয়৷ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই 
বর্তমান বামড়াধিপতির সহিত তাহার স্ষেহ প্রীতির সব্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী 
হইয়াছে। 

_ বিজয়বাবু তিন বংসরকাল বামড়ার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পাদ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে কালে যুবরাজ সচ্চিদাননের স্থপ্রণালী সঙ্গত 
ইংরাজী শিক্ষা লাভের পক্ষে বিজয়বাবু যথেষ্ট সহায়ত| করিয়্াছিলেন। 
ইংরাজী গ্রন্থ সকল পঠনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের ইংরাজী সংবাদপত্র সকল 
হইতে নির্বাচিত বিষয় সকল পড়াইয়া, সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের সারমর্ম বুঝাইয়া দিতেন। তাই যুবরাজ অভি 
সহজে নিত্য নৃতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান ও সেই সকল বিষয়ের স্বপক্ষে 
বিপক্ষে যুক্তি সকল সহজে আয়ত্ব করিতে পারিতেন। বিজয়বাবু 


কুমারগণের শিক্ষা ও বিষয় প্রতিষ্ঠা ৯৩ 


বাম্ড়! পরিত্যাগের সময়ে সম্বলপুর হইতে মহানদীর পথে কটক যাত্র! 
করিয়াছিলেন | ইহার পর বিজয়বাবু শৌধপুরের রাজকুমারের শিক্ষক 
হইয়া পুনরায় আর একবার গড়জাতে গিরাছিলেন। তৎপরে সম্বলপুরে 
ওকালতী আর্ত করিয়া সেইখানে স্থারীভাবে বাস করিতেছেন। 
বিজয়বাবুর পর, বাবু গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাম্‌ড়া বিষ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক ও রাজ কুমারগণের তত্বাধধানের তার লইয়৷ বাম্ড়ায় কিছুকাল 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 

রাজকুমারগণের শিক্ষার হুচনার সঙ্গে সঙ্গে বাম্ড়ার ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্টা হয়। কিন্তু সে বিদ্যালয় এতদিন উস্শ্রেণীর 
ছাত্রাভাবে কেবল নামমাত্র ইংরাজী বিদ্যালয় বলিমা অবিহিত হইত, 
এবং মধ্য প্রদেশের মাইনর পরীক্ষীয় কখন কখন ছাত্র প্রেরিত হইত। 
এখন কুমারগণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অন্থান্ট বালকগণ উচ্চ পরীক্ষায় 
পারদর্শিতা লাভ করার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমন সময়ে, বাবু 
গণেশ্বর পট্টনায়ক বি, এ মহাশয় বাঁমড়ার প্রধান শিক্ষকের কার্য্য 
গ্রহণ করিয়া বাড়ায় আগমন করেন। তীহার সময়ে বিদ্যালয়, বামড়া 
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কিন্তু তিনি ত বছদিন 
স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, তীহার স্থানে, যুবরাজ ও অন্ঠান্ত কুমারগণের 
এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকপদে যে মহাত্মা নিযুক্ত হইয়! বাম্ড়ায় 
গমন কন্নাছিলেন এবং আজিও বাম্ড়ার প্রজামণ্ুলী ও কুমারগণ 
ধাহার নাম করিতে ভক্তি গদগদতাবে অশ্রপাতি করেন, তাহার নাম 
বাবু রেবতীমোহন দাস গুপ্ত, এম্‌ এ, ইনি রাজকুমারগণের শিক্ষালাভে 
বিশেষ মনোযোগী হইলেও, বাঁড়ার সাধারণ জনমণ্ডলী ইহার 
শিক্ষাদানের উত্তম ফল সন্তোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন এবং সে জন 
স্থানীয় জন সাধারণ শ্রদ্ধাভরে তাহার নামে তভি-পুষ্প অর্পণ করিয় 
থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই বর্তমান 054 
ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন কনিয়৷ আমিয়াছেন। 


৯৪ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


রেবতীবাঁবুর সঙ্গেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটা গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহারই সময়ে বাম্‌ড়া বিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত হইয়াছিল, এবং তাহারই সময়ে ক্রমে 
ক্রমে উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সূত্রপাত হইয়াছিল। তিনিই যুবরাজ 
ও অন্তান্ত কুমীরগণের স্ুুশিক্ষা! লাভে সহায়তা করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের 
অন্যান্য ছাত্রগণের শিক্ষার পরিপুষ্টি সাধনে প্রীণপণ সহায়তা করিয়া ছিলেন। 
তিনিই ছাত্র সমিতি গঠন করিয়! তাহাতে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা ও 
আলোচনার দ্বারা যুবকগণের রচনা শিক্ষা, কবিতা রচনা ও বক্তৃতা 
করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিরাছিলেন। এখন যে, সমগ্র উড়িষ্যায়, এক 
কটক বাদে, বাম্ডীতেই অনেক অধিক পরিমাণে সাহিত্য চর্চা, কৰিত! 
রচনা! ও সাধারণ শিক্ষিত ওড়িয়ার সংখ্যা অধিক, তাহার মূলে 
রাজা গর বাস্ুদেবের উৎসাহ ও উদ্ভম, ও রেবতীবাবুর বত্বচেষ্টার 
শুভফল বর্তমান থাকিয়া কাঁধ্য করিতেছে, এ কথা স্থানীর সকলেই স্বীকার 
করিয়া থাকেন। রেবতীবাবু বয়স্ক ছাত্রগণকে লইয়া! একটি অসাম্প্রদায়িক 
ধর্ম সভার প্রতিষ্ঠা করেন। মে সভায় সকল ধর্মের উচ্চ উপদেশ 
সকলের আলোচনার দ্বারা ছাত্রগণের হৃদয়ে উন্নত ও উদার ধর্শভাবের 
সঞ্চার করিতে যত্ববান্‌ ইইগ়াছিলেন। আর তীহার সে চেষ্টা যে একেবারে 
ব্যর্থ হয় নাই, বাম্ড়ীর বর্তমান সামস্তরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দের ব্যবহাঁর 
ও আচার আচরণ লক্ষ্য করিলে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। এর । 
ছাত্র সংখ্যা বাম্ড়ার পরিণত ব্যস্ক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আজ নিতাস্ত বিরল 
নহে। পরবর্তী কালে রেবতীবাবু সরকারী চাক্রি লইয়া আসাম গমন 
করেন। এক্ষণে কলিকাতায় বেঙ্গল আফিসে কর্ম করিতেছেন। 
ইনি যখন বাম্ড়া ত্যাগ করিয়া আসাম গিয়াছিলেন, তখন বাম্ড| 
বিদ্যালয়ের কুমারগণ ও ভন্ঠান্ত ছাত্রমগ্ুলী, তাহার সঙ্গচ্যুত হওয়াতে, 
নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করিয়া হৃদয়ের বেদনাভারে অজস্র অশ্রপাঁত 
কিরতে করিতে তাহাকে বিদায় দিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছান্রগণ 


কুমারগণের শিক্ষা! ও বিগ্বালয় প্রতিষ্ঠা ৯৫ 


নয়নজলে পিক্ত হইয়া হৃদয়ের ভাষায় অভিনন্দন রচনা ও মুদ্রিত করিয়া 
তাহাকে অর্পণ করিয়া ছিল। সে সভায় বাম্ডার সে সময়ের প্রধানগণ 
সকলেই উপস্থিত ছিলেন । 

বামূড়ার ইংরাজী বিষ্কালয় আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী স্থুশিক্ষা 
লাভের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হওয়াতে, রাজ্য মধ্যে ও রাজ- 
ধানীতে অনেকগুলি শুর ক্ষুদ্র পাঠশালা ও নিম্ন ও উচ্চপ্রাইমারি 
বিদ্বালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে। এই 
প্রাথমিক শিক্ষাকেন্ত্র সকল রাজব্যয়ে পরিচালিত হইয় থাকে। প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্ত প্রজাগণকে বেতন হিসাবে কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। 
বরৎ নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হইলেই, বালকগণকে বিগ্কালয়ে না পাঠাইলে, 
অভিভাবককে দগুনীয় হইতে হয়। রাজা বাস্থুদেব একদিকে বিনাব্যয়ে 
প্রজামগুলীর প্রাথমিক শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করিয়া ও অপর দিকে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচার ছারা বাম্ড়ার প্রজামগুলীর অশেষ 
কল্যাণের সহজ পথ প্রতিষ্ঠী করিয়া গিয়াছেন, এজন্য রাজ্যের নিত্য 
নৃতন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এ মহীয়সী কীন্তি অক্ষু্র থাকিয়| 
তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। রাজা স্তর বাস্থদেব যে কেবল 
রাজব্যয়ে এ সকল বিছ্ভালয় রক্ষা করিয়াই রাজ কর্তব্য সম্পন্ন 
করিতেন, তাহা নহে, তিনি অনেক সমর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
বিষ্ভালয় কলের বাৎসরিক পারিতোধিক বিতরণ সভার মর্য্যাদ! 
বৃদ্ধি করিতেন ও শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা 
নৃতন বৎসরে নৃতন উন্নতিলাভের জন্ত প্রোৎসাহিত করিতেন। 

স্তর বাসুদেবের বিদ্বান্থরাগ এতই প্রবল ছিল যে, তিনি কেবল 
স্বরাজ্যের বি্াগৌরৰ বদ্ধিত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না। বিদেশে 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা, গৃহ নিষ্াণ ও পারিতোধিক বিতরণ জন্ত অর্থ 
সাহায্য করিতেন। নিমন্ত্রিত হইলে, স্বরাজ্যের বাহিরেও বিছ্বালয় 
পরিদর্শন, পাঁরিতৌধিক বিতরণ সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ ও সঙ্গে 


৯৬ সর বাহ্থদেব জীবনী 


সঙ্গে প্রচুর সাহায্যদান তাহার প্রিপ্ন কার্ধ্যে পরিণত হইপ্লাছিল। 
এই প্রকারে তিনি সমগ্র উড়িার তাংকাণিক ছাত্রবৃন্দের পরম 
হুহদরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। বিলাসবিমুগ্ধত। ও বাসন-বন্ধন 
দেশের যে রাজপদের লাগপাশ, চাট্বাক্যচট্ুল পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত 
হইয়! জীবন যাপন যে পদের পরম সখ, সেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিয়৷ স্তর বাসুদেব অকুঠিত চিত্তে ও অক্লান্ত দেহে পরিশ্রম সহকায়ে 
মানব সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির পথ সহজ করিবার জন্ প্রাণপণ চেষ্টা 
করিয়া গিয়াছেন, ইহাও সামান্ত প্রশংসার কথ! নহে। তাহার 
স্বদেশীয় রাজন্যবর্গ ও অন্য পদস্থ ধনীগণ তাহার আদর্শের অনুকরণ 
করিলে, দেশের শুভদিন সমুপস্থিত হইতে বহু বিলম্ব হয় না। * 
রাজা বাহাছুর যুবরাজকে এবং অন্তান্তি কুমারগণকে বহু অর্থ ব্যয় 
করিয়া কেবল ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করিরাছিলেন তাহা নহে, তিনি 
উপযুক্ত পণ্ডিত নিধুক্ত করিয়া টিকায়েৎ ও অন্ত কুমারগণের সংস্কৃত 
শিক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়াপ্ছলেন। সর্ধ প্রথমে, পণ্ডিত বলরাম বিদ্কারত্ব 
বুবরাজকে দিদ্ধান্তচন্দ্রিকা পড়াইয়াছিলেন, পরে পণ্ডিত বিশ্বনাথ মহাপাত্র 
শর্মা মুগধবোধ ব্যাকরণ শিক্ষা দেন, তংপরে পণ্ডিত কালীচরণ 
বিগ্ভাতৃষণ জুম্বর ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন। ইহার পর পণ্ডিত 
চিন্তামণি মিশ্র তর্কবাচম্পতি, রঘু, কুমার সম্ভব কাব্য ও - প্রক* 
চন্ছোদয়ের পঠনকার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে মধুস্দন, মিশ্র তর্কবাঁচ”াতি 
অভিজ্ঞান শকুন্তলা, সাহিত্য দর্পণ, অলঙ্কার চক্জ্িকা, মুরারি চন্ত্রালৌক 
এবং বেদান্ত পরিভাষা প্রভৃতি উচ্চ সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র গ্রন্থে 
প্রবেশ লাভে সহায়ত করিয়াছিলেন। অন্তান্ত কুমারগণ এই বিদ্ধ 
অর্জনে তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে ন! পারিলেও, যুবরাজ 
সচ্ছিদানন্দ প্রত শ্রম স্বীকার করিয়! এই সকল পাঠ করিয়াছিলেন এবং 
সে অধীত বিষ্ঠায় উত্তম পারদর্শিতী৷ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এখন তাহার 
সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে বসিলেও, প্রয়োজন বশত এই সকল বিষয়ের 


বড়কুমার ধগভত দেব । 


জ 


অল, 


ও 
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আলোচনা উপস্থিত হইলে, রাঁজ৷ সচ্িদানন্ন ত্রিভুবনদেব, পিতার স্তায়, 
অধীত বিগ্কার গৌরব বর্ধনে সম্যক পারনূর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম । ইহা স্তর 
বাহ্গদেবের জোগ্ঠপৃত্রের পক্ষে বিশিষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। 
আমাদের হতভাগ্য দেশে সেকালের ন্যায় আজ আর বনু পুরুষ 
বরিয়া বিষ্টাচষ্ঠা ও বিষ্ভা বিষয়ে সাগরসদূশ গভীর বলিয়া পরিচয় দিবার 
স্থল ক্রমশ লোপ পাইতেছে। আজ কালকার এই “অল্প বিছা ভয়ঙ্কর” 
ব্যক্তিবর্গের পল্পব গ্রাহিতার দিনে, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট পণ্ডিত স্তর 
বাস্থদেবের বশংধর বাম্ড়ার বর্তমান রাজা! শ্রীঘুক্ত সচ্িদানন্দ ত্রিতূবনদেব 
বাহাছুর উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র জ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী, 
ই বাম্ড়ার রাঁজ বংশের পক্ষেও সামান্ট গৌরবের কথা নহে। রাজ! 
সচ্চিদানন্দের মধ্যম ভ্রাতা, রাজপরিবারের কড়কুমার শ্রীযুক্ত বলভদ্র দেবও 
বিদ্যা ও গ্ঞানাজ্জন বিষয়ে অন্যান্য কুমারগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন। ইংরাজীতে সাধারণ ভাবে লিখিতে পড়িতে সক্ষম, 
মাতৃভাষায় উত্তম গগ্গপ্ভ রচনায় নিপুণত! লাভ করিয়াছেন এবং 
সংস্কৃত ভাষায়ও উত্তমরূপ ব্যুংপন্ন। লাল পন্মলোচন দেব ও লাল 
লালমোহন দেব ব্যতীত অপর কুমারগণ সকলেই ওড়িয়, বাঙ্গালা ও 
ইংরাজী ভাষায় সাধারণ ভাবে লিখিতে পড়িতে ও কাজ চালাইতে 
সম্পূর্ণ সক্ষম। কনিষ্ঠ কুমার লালমোহন এখনও বালক ও ছাত্র জীবন 
যাপন করিতেছেন। 

গ্রত্যেক রাজকুমারের স্বতন্ব পাঠাগার ও নিজের নিজের পাঠের 
জন্ত প্রচুর পরিমাণে পুস্তক সংগৃহীত হইয়া স্বতন্ত্র স্বত্ব পুস্তকাগার 
বর্তমান। কোন পুস্তক একজনকে অন্তের নিকট চাহিতে হয় না। 
স্তর বাসুদেব স্ুচলদেবের রাজকীয় পুস্তকাগার এক্ষণে রাজ! সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভূবনদেব ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতঘিন্ন সাধারণের প্রয়োজন 
নাধনের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকাগার বিদ্যমান থাকির! সাধারণের জ্ঞানপিপাস৷ 
নিবারণে সাহাষ্য করিয়৷ থাকে। 

৯৩ 


৯৮ স্তর বাসুদেব জীবনী 


. টিকায়েৎ সঙ্গিদানন্দের রাজ কার্য শিক্ষ| ব্যিয়ে সাহাযা করিবার 
জন্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্ত্র দাস (এক্ষণে কুচিগার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট) 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা দান, গভর্ণমেন্টের 
সহিত পত্রালাপ ও বিবিধ গুরুতর আলোচনায় কিরূপ গদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য পরিচালন আবগ্তক, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান- 
লাভে তিনি সহায়ত। করিয়াছিলেন। স্তর বাস্থদেৰ ক্রমে ক্রমে রাজ্যের 
সাধারণ কাণ্যভার টিকায়েতের উপর অর্পণ করিয়া, কেবল আপিল 
আদালতের কার্ধ্যভার নিজের স্বন্ধে রাখিয়াছিলেন। এইভাবে নিজের 
জীবদশাতেই যুবরাজকে রাজোর সকল বিভাগের কাজ কর্ম পরিচালন 
পদ্ধতির শিক্ষাদানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তীহার সেই দৃরদর্শনের 
উত্তম ফল ফলিয়াছে। পিতৃবিয়োগের পর রাজ! শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভুবন দেবকে রাজ কায পরিচালনায় একদিনের জন্য বিব্রত 
হইতে হয় নাই। কারণ পূর্ব হইতেই তাহার কল বিষয়ে উত্তম 
অভিজ্ঞতা জন্সিয়াছিল। 

টিকায়েৎ ও অন্ঠান্ঠ রাজকুম[রগণের স্গীতাদদি কলাবিষ্ঘ। শিক্ষার জন্য 
স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। সকল রাজকুমারই এ সকল শিক্ষায় 
অল্লাধিক পারদর্শিত। প্রদর্শনে সক্ষম হইলেও, সঙ্গীত ও বিশেষভাবে 
চিত্রবিগ্থায় জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সচ্চিদানন্দ সম্যক যোগ্যতা প্রদ্শস, 
করিয়াছেন। তাহার অঙ্কিত বহচিত্র ও চিত্র সকলের ্চনার নমুন! 
আমর! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব বাম্ডারাজ শ্রীযুক্ত সচ্চি- 
দানন্দ ত্রিতুবনদেবের অঙ্কিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি বঙ্গের 
অন্যতম প্রধান মাসিক পত্রিকা “ভারতবর্ষে, প্রকাশিত হইয়াছে। 
স্বভাবের শোভা অঙ্কনে বর্তমান রাজাবাহাদুর সিদ্ধহস্ত। 

রাজকুমারগণকে যুদ্ধবিগ্রহে অগ্রসর হইবার উপযোগী ক্ষাত্র বিষ্ভায় 
উপযুক্তরূপ শিক্ষ! দিতে রাজ। স্তর বান্ছদেব সুটলদেব ক্র করেন নাই, তাই 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষক 





দেব। 
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নাল 


কুমারগণের শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ৯৯ 


নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা বাহাছুর নিজে উত্তম ধানুকী ছিলেন। 
তরবারি চালনায় ও আগ্েয়ান্ত্ ব্যবহারে স্তর বাস্থদেবের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা 
ছিল। ক্ষত্রিয়োচিত সংসাহস প্রদর্শনে সর্বদাই অগ্রপর ছিলেন। একদা 
একাদশীর উপবাসে অপরাহ্ন কালে, বাঘে গাভী ধরিয়াছে শুনিয়া, 
তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রে তথায় উপস্থিত হইয়া! বাঁঘ মারিয়া, গ্রাম্য জনগণের দুর্ভীবনা 
নিবারণ করিয়া অক্ষতদেহে রাঁজবাটানে প্রত্যাবৃত্ত হন। কুমারগণকে 
লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। কুমারগণ গজারোহণ 
'অশ্বারোহণ, তরবারি চাঁলন, অন্ত নানাবিধ অন্ত্রধারণের নিয়মপদ্ধতি বিষয়ে 
উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছেন । এ বিষয়ে স্তর বাস্থদেব বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন 
নাই,। এ সকল বিষয় শিক্ষ! দিবার জন্ত যেমন স্বতন্্ স্বতন্ত্র শিক্ষক ছিলেন, 
তেমনি রাজবাটার পশ্চিমদিকে এক স্থুবিস্তৃত ক্ষেত্রে মল্লবি্থা, যুদ্ধবিষ্ঠা, 
লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য আখড়া নির্দিতি হইয়াছিল । 
শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ওস্তাদ ও সাকরেদরূপে সেই শিক্ষাক্ষেত্রে মিলিত 
হইতেন, এবং দিনের পর দিন কুমারগণ উন্নতিলাভ করিয়া রাজার আনন্দ- 
বর্ধন করিতেন। রাজাদেশে এ সকল শিক্ষাবিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত ও 
রাজাবাহাদুর কর্তৃক পারিতোষিত বিতরিত হইত। রাজ! স্তর বাসুদেব 
নিজে ক্ষাত্র বিদ্যার পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; কুমারগণকেও তদনুরূপ 
উপযুক্ত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ যত করিয়া! গিয়াছেন। কুমার 
সঙ্চিদানন, কেশবচন্দ্র ও জলন্ধর লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত ও পাবিতোধিক 
প্রাপ্ত। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, অল্ন হইলেও, শতাধিক ব্যাঘ্র শিকার 
করিয়াছেন। রাজধানী হইতে বিশ মাইলের মধ্যে অরণ্যে, রাজ পরিবার 
ভিন্ন অন্ত কাহারও শিকারের অনুমতি নাই। 

স্তর বাস্থুদেৰ বালকদিগের স্ুশিক্ষালাভের স্থব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই। দেবগড়ে রাঁজবাটাীতে বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্ভালয় 
আছে, এবং ঝাজ্যের অন্থান্ত স্থানে নিম ও উচ্চ প্রাইমারি বিগ্থালয়ে 
বালকবালিকারা একত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। স্তর বাসুদেব 


১৪ শ্তর বাসুদেব জীবনী 


প্রাচীন পদ্ধতি অন্ধ্যারী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও, দেশ, কাল ও 
পাত্র বিচার করিয়া পুরাতনের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন পরিবর্তনের 
প্রবাহকে সমাদরে গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করিতেন। আধুনিক 
কালের সমাজ সংস্কারকগণের ন্যায় বক্তৃতানঞ্চে শ্রোতাগণের প্রাণ 
মাতাইয়! গার্গী, মৈত্রেরী, লীলাবতী, খন! প্রভৃতি প্রাচীনতম কালের 
প্রাতঃম্মরণীয়। বিছ্বী মহিলাদের বিগ্যাজ্জন বিষয়ের মামুলী মৌথিক গৌরব 
অন্গভূতির বীণাবাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার পাত্র ছিলেন না; অথবা 
অন্ঠান্ত রাজাদের গ্ভায় তাহার স্বরাজ্যে সংস্কার সকলকে স্থান দিবার 
স্থযোগ সুবিধা গুলিকে উপেক্ষার বিষয় বলিয়৷ কখন মনে করেন নাই। 
তাই প্রজা সাধারণের মধ্যেও নারীজাতির বৃদ্ধি বৃত্তির পরিস্বুটন ও 
জ্রানলাভের সুব্যবস্থা করিয়া! গিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাহার 
যত্ব চেষ্টা এবং তৎপরে তীহার বন্ৃগুণ সম্পন্ন পুত্র রাজা 
সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেবের উচ্চ উদার রাজাশাসন নীতির ফলে, 
এতটা সফল প্রসব করিয়াছে যে, বীম্ড়ার বর্ত|ন ক্ত্রীমগুলে 
মোটামুটি লেখাপড়া জানা নারীর সংখ্যা নিতীস্ত অল্প নহে, এবং সময়ে 
সময়ে সেই সকল শিক্ষিতা রমণীদের রচিত গছ্ছে পঞ্ছে ওড়িরা ভাষার 
পরিচালিত সংবাদ পত্র সকলের কলেবর পু হইয়া থাকে এবং সে 
সকলের মধ্যে অনেক আলোচন! কোন অংশেই বাঙ্গালী মহ্লাগণের 
রচিত সন্দর্ভ সকলের তুলনায় হীন নহে। এই কার্যের অনুষ্ঠানে - 
বান্থদেব স্ুচলদেব যে কন্মমূলক সহায়তা করিয়৷ গিয়াছেন, তাহাও 
রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভূবনদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় দিন দিন স্ত্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিয় নারীজাতির বিবিধ কল্যাণের পথ প্রশস্ততর করিতেছে । 
উড়িষ্যার রাজন্তবর্গের মধ্যে রাঁজ সংসারের কন্তাগণের সর্বদাই 
কন্তাকাল অতিক্রান্ত হইলে পর, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ্‌ হইয়া থাকে। 
ইহা প্রাচীন প্রথা । ইহার জন্য স্তর বাস্থদেবকে বিশেষ কিছু করিতে 
হয় নাই। তবে সাধারণতঃ অন্য সকল ঘরেই, কি বড় কি সামান্য গৃহস্থের 
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ঘরে, সর্বত্রই শৈশব ও বাল্যকালে বাঁলিকারা প্রাদেশিক রীতি অনুযায়ী 
ধুলাখেলায় ও বারব্রতের অনুষ্ঠানে সমরাতিপাত করিয়া থাকে। পূর্বে 
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে রঘুননানের ব্যবস্থাবন্ধনে আবদ্ধ বাঙ্গালী জনক জননী 
সাত, আট, নয় বসর বয়স অভীত হইবার পূর্বেই, কুমারীগণের 
বারব্রত সমাপ্ত করাইয়া! পরের ঘরে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। 
আজকাল অবস্থাবৈগুণ্য নিবন্ধন সে সুখের সথ মিটাইবার স্থযোগ দিন 
দিন লোপ পাইতেছে। এখন বঙ্গের বালিকাদের বিবাহে সাধারণতঃ 
সাত, আট, নয় বংসর বয়দ লোপ পাইয়াছে। বার হইতে যোল বৎসর 
পর্য্যন্ত, সময়ে সময়ে তাহারও অধিক কাল পর্যন্ত বালিকাদের বিবাহের 
কাল আপনা আপনি নিদ্ধারিত হইয়া! পড়িয়াছে, কিন্তু সমগ্রদেশের 
ক্ষত্রিয়কুলে কন্যাগণ, বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, পরিণীত হয় না। স্থৃতরাং 
রাঁজবালাগণের অল্লাধিক বিদ্া চচ্চার স্থযোগ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু 
স্তর বাস্থদেব এ বিবয়ে বিশেষ মনযোগী ছিলেন। তিনি তাহার 
কর্শচারীদের সমক্ষে সর্বাদীই বলিতেন “মুখের কথায় কোন কাজ হয় 
না, কাজে করিয়! দেখান আবশ্যক, আর কোন বিষয়ে সাধারণ জন 
মণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে হইলে, সর্বাগ্রে তাহা নিজের ঘরে নিজের 
পরিজনবর্গের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ।”* রাজার এই বাক্যগুলি 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে পরিব্যক্ত হইত। তিনি কেবল 
যুবরাজ ও অন্যান্য কুমারগণের স্ুুশিক্ষা লাভের সুব্যবস্থা করিয়াই 
নিশ্চিন্ত হন নাই। রাজ কুমারীদের সংস্কৃত, ওড়িয়া ও বাঙ্গাল! 
শিক্ষায় অনুরাগ ও আগ্রহের আতিশব্য সদর্শনে কোন কোন রাজ 
কুমারীর ইংরাজী শিক্ষা লাভের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার 
কন্তাগণের কেহই সুশিক্ষিত! না হইয়া পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন নাই। 
সকলকেই সাহিত্য শ্রিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত। 
বালিকাদের হারমোনিয়মে অঙ্ুলী সঞ্চালনে সুন্দর স্থুরলহরী তাহার কর্ণে 








* ষ্রেটের কর্মচারী শ্রীয়ক্ত শরৎচন্দ্র দাস গুপ্ত । 
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অমৃত সেচন করিত। এ বিষয়ে তিনি রাজকগ্ঘাগণের উৎসাহ ও 
আয়োজনের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই তীহার হাতেগড়। প্রিয়তম 
পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিতুবনদেবের প্রদত্ত রাজাদেশে দেশের 
বালিকাগণের শিক্ষার স্থুপ্রচার সাধন চেষ্টা স্বাভাবিক ও নঙ্গত বলিয়াই 
প্রজামগ্ুলী সর্ধত্র নিজ নিজ কন্তাগণকে বিষ্তাশিক্ষার জন্য বিগ্তালায়ে 
প্রেরণ করিতে কুগ্ঠা বোধ করে নাই, কেহ কখন আপত্তি ও 
করে নাই। রাজার রাজাদেশ এইরূপে স্বরত অনুষ্ঠান দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত ও 
স্ববলীকৃত হইলে, যেরূপ উত্তম ফললাভের সম্ভাবনা, তাহাই হইয়াছে, 
ও তাহার প্রজাম ঃনীমধো বালক বালিক[গখেব শিক্ষালাতে সর্ধদাই 
সেইরূপ উত্তম ফল ফলিতেছে। 
কয়েক বসর শিক্ষা প্রচারের ফলে রাঁজো অনেক গুলি বালকবালিকা, 
নিম্ন ও উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । উচ্চ শ্রেনীর ইংরাজী 
বিগ্ভালয় হইতে এ পধ্যন্ত অনেকগুলি ছাত্র প্রবেশিকা ও ম্যাটিক্‌ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। বিছালয়ের গৌরব বর্ধন করিয়াছে। স্তর 
বাসুদেবের বুশ্রম ও অর্থবায় স্বীকারের ফলে বাম্ড়ায় যে উচ্চ ইংখাজী 
বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া! স্থানীয় জন সাধারণের ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীকব 
দরিদ্র ছাত্রগণের বিগ্ঠালাভে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে, সেজন্য তাহার 
গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে) কিন্ত 
সর্বাপেক্ষা স্থখের সংবাদ এই যে, তাহার লোকান্তর গমনে বিগ্ভালবের 
উন্নতির খরআ্োত খরতর বেগে প্রবাহিত। আর, আজ তাহার পৌত্র 
বর্তমান টিকায়েৎ শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর দেব তীহারই প্রতিষ্ঠিত বিষ্ভালয় হইতে 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় সেপ্টজেভিয়ার কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়াছেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে, তাহার রোপিত 
মহাপ্রমের বৃহদায়তন ও উত্তম ফল দর্শনে অরিমিশ্র আনন্দ সম্ভোগ 
করিতেন সন্দেহ নাই। তাহার উচ্চ লোকবামী আত্মার আশীর্ব্বাদে 
আজ বাম্ড়ারাজ্য উচ্চ প্রতিষ্ঠা ও উচ্চ পরিণতির পথে অগ্রসর হউক, 
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ইহাই বর্তমান রাজ। বাহাদুরের নিত্য চিন্ত। _নিত্য প্রার্থনা। উন্নত- 
মন মহাত্মার আশীর্বাদে অবশ্যই তাহ। স্ুুসিদ্ধ হইবে। 

তাহার প্রতিষ্নিত বিদ্যালয়ের নাম রাজকুমার বিদ্যালয়, কিন্তু সে 
বিদ্যালয়ে রাজপবিবারেব বালকগণের সঙ্গে প্রজাসাধারণের সন্তানগণ 
একত্র অধ্যয়নের অধিকার পাইয়াছে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুদমীপে 
রাজ প্রজার বিচার করিতেন না। তাহার এই উদার নাতির ফলে, 
রাজকুমারগণের সঙ্গে প্রজাসম্তানদের দীর্ঘস্থায়ী আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়! কুমারগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও রাজ্যের মঙ্গল বৃদ্ধি করিয়াছে। 

বুটিশ ভারতে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে, প্রজামগুলীকে সুশিক্ষা লাভের 
স্থযোগ দান ইংরাজ রাজার মহাকীন্তি। এই কীন্তি প্রতিষ্ঠায় ইংরাজ 
রাঁজকেও সময়ে সময়ে বেগ পাইতে হইয়াছে, এদেশের প্রাচীন ইতিহাস 
তাহার সাক্ষাদীন করির। থাকে। নিতীত্ত অম্পৃগ্ত জাতির মধ্যে বৃটিশ 
ভারতে এখনও শিক্ষার বহুল প্রচার সাধিত হয় নাই। এ দেশে নমশুদ্র ও 
অন্তান্ত তুল্য হীন জাতি সকল অশ্পৃগ্ হইলেও ভাদৃশ হীনজাতি নহে। 
এ দেশে হিন্দ সমাজের সর্ব নিয়ন্তরে এরূপ হীন জাতি সকল এখনও 
বর্তমান, খ'হাদিগকে স্পর্শ করিলে, ক্নান করিতে হয়, এদেণীয় উচ্চশ্রেণীর 
জনগণের এখনও এনূপ সংস্কার বর্তমান। আজ পর্য্যন্ত সেই সকল 
জাতির মাপ্য ইংরাজের মহাদান-_মহাকীর্ডি, “নানব মাত্রেই শিক্ষা লাভের 
অধিকারী,” এ তত্বকথাব স্ুপ্রচার এখনও সাধিত হয় নাই। তবে ইংরাজ 
রাজার প্রাথমিক শিক্ষার স্থু প্রচার সাধনে যেরূপ একনিষ্ঠ দৃঢ়তার পরিচয় 
পাওয়া! যায়, তাহাতে কালে যে এই শিক্ষা বিস্তারের অগ্রভাগ ত্বরায় 
তাহাদিগকে স্পশ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্তর বাসুদেব 
সুচলদেবের উদার নীতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন ফলে, তদীয় পুত্র 
এই শ্রেণীর হীনাবস্থাপন্ন লোক মণ্ডলীর জন্য স্বতন্ত্র ব্যয়ে স্বতন্ত্র 
বি্ভাপয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজ্যের সাধারণ প্রজা মণ্ডলী, 
প্রাণ গেলেও, এ হীনজাতীয় ছাত্রগণের সঙ্গে আপন সন্তানগণকে 
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একাদনে ব্িতে ও এক বিদ্বালয়ে এক সঙ্গে পড়িতে দিবে না। বলপূর্বক 
রাজাদেশ ছারা সেরূপ দাবানল স্ষ্টি করা অবিধেয .4, রাজ! 
বাহাদুর তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিছ্বালায় রক্ষা ৩ ১ /যণেৰ আদেশ 
দিয়াছেন । সংন্কতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিবিধ প্রাচীন সংস্কার জড়িত 
শান্থাদেশের অন্গভ রাজা বাহাছুর থে তাহাদের কলাণ কাদনা করিয়া 
রাজ্যবায়ে তাহাদের শিক্ষালাভের কুত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্মরণ 
করিলে, তাহার মহদন্ঃকরণের উদারতায় আয্মহারা হইরা যাইতে হয় 
আর ইহা হইতে বেশ সুষম্পষ্ট প্রতিয়নান হয়, রাজ সিংহাসনে রাজারপে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে মানবসুহৃদরূপে ছিনি ভাঙার সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া 
পরিবর্তনের পথে, উন্নতির পথে, পদাপণ করিয়াছিলেন । 

অধুনা কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতীয় কষদ্র বুহং 
সামন্ত রাজগণ বিশেষভাবে বিদেশ ভ্রমণের পক্ষপাতী হইয়া, "ছন। 
ভারতীর রাজন্ঠবর্গের অনেকেই অনেক সনয়ে বহু অর্থ ব্যয় বা 
ইউরোপ আমেরিকার নান! স্থান পরিন্রণ করিয়। আসিতে, 
এরূপ ভ্রমণের ফলে অঞ্জিত জ্ঞান দ্বারা তাহারা তাহাদের আর 
প্রজামণ্ডীর কোন প্রকার কল্যাণপাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন 
না, বলা যায় না। রাজনীতির হিসাবে রাজঘিতহাসনে উপ 
রাজ-সম্পদ-শোভিত মহাস্মাগণ অপেক্ষাকৃত হানতর প্রজাসাঞ।, 4 
বিবিধ কল্যাণ সাধনে নিধুক্ত হইলেই শোভা পায় -মানায় ভাল। 
কিন্তু আক্ষেপের বিষর, এঁ সকল বিদেশ ভ্রমণে, রাজগণের ঠ্জ নিজ 
রাজ্যের কল্যাণ বিধান দূরের কথা, রাজ সংসারের সঞ্চিত প্রচুব 
অথ এবং প্রজার বহু কষ্টে অঞ্ভিত ও প্রদত্ত অর্থের অকারণ বায়ে, ক্ষুব্ধ 
হইয়া, একদা ভূতপূরবণ রাজপ্রতিনিধি মহামান্ট বড়লাট লর্ড কর্ন বাহাদুর 
দেশীয় রাজন্যবৃন্দের স্বেচ্ছামত বিদেশ বাত্রা নিবারণের জন্ত এক 
রাজাদেশ প্রচার করিয়া এরূপ অপবায় নিবারণের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । 
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দেশীয় রাজন্যবর্গের বিলাতী দ্রব্যাদির প্রতি অসঙ্গত অনুরাগ বুদ্ধি 
দর্শন করিয়া রাজ প্রতিনিধি মহামতি লর্ড কর্ন বাহাছুর, গভীর আক্ষেপ- 
সহ ভারতীয় সামন্ত বৃপতিগণের স্বদেশীয় শিল্প সম্ভারের উন্নতিকল্পে বিশেষ 
মনোযোগ দিবার জন্ত এক রাজ দরবারে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। বিদেশে ভ্রমণজন্ত অর্থের অপবায়, ও তাহাদের 
সহান্থৃভৃতির অভাবে দেশীয় শিল্পের অবনতি, ভারতীয় রাজন্তবর্গের 
এই দ্বিবিধ গুরুতর ক্রুটির বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি ভারত- 
সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির উপযুক্ত কার্ধ্যই করিয়াছিলেন কিন্তু 
ইহাতে কুলায় নাই। ভারতীর রাজাদের অবস্থা পূর্বাপর সমানই 
রহিয়া গিয়াছে। 

আর বাঁ্ড়াধিপতি রাজ! স্তর বানুদেব সুঢলদেব মধ্যপ্রদেশের 
শীসন বিবরণীতে বংসরের পর বংসর প্রাচীন তন্ত্রের অর্থাৎ সে 
কালের নিয়ম পদ্ধতির উপাসক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াও নব্যতন্ত্রের 
অশেষবিধ গুণপনার পরিচয় দান করিঘা রাঁজাদর্শের উচ্চতম চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। পে সকল বিষদ্বের আলোচন! ক্রমে হইবে, 
এখানে কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক । রাজা স্তর বাস্ুদেৰ 
সুচলদেবের ভ্রমণ বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ভ্রমণের জন্ত শতবিধ 
ক্লেশভোগ ও খর্থব্যয়ে কুগ্ঠীবোধ করিতেন না। ভারতবর্ষের বাহিরে 
কোথাও তাহার যাইবার প্রয়োজন হইলে, এবং প্রবৃত্তি থাকিলে, তৎ- 
সাধনে তাহার অর্থের অভাব হইত না, কিন্তু তিনি সর্বাগ্রে 
স্বদেশের সকল অবস্থা জানিবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত ছিলেন, তাই 
দক্ষিণ ও পশ্চিম তারত ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা স্থানে 
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞত! অর্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 
ইততিপূর্ক্েই তাহার এক দীর্ঘ ভ্রমণের আলোচনা শেব হইয়াছে, 
অপরগুলি প্রয়োজন মতে ক্রমে হইবে। তিনি বছ ভ্রমণের ফলে, যে 
জ্ঞান, বে অভিজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছিলেন, তদ্দারা তিনি তাহা 
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রাঙ্গের নানাবিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের বারন! চরিতার্থ করির! গিয/ছেন। 
এ কাজ কে করে? আর কয়জন রাজারই বা সেরূপ আগ্রহ ও 
আকাঙ্ষার চিহ্ন রাজ্যমধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়? আজ কয়েক বংসর 
হইল, রাজা স্তর বাসুদেব সুচলনেব স্বর্ারোহণ করিয়াছেন, এখনও. 
বাম্ড়ায় গেলে, সেই অতুল কীর্ডিসম্পন্ন মহাত্মার কর্মগত স্মৃতির বহুবিধ 
চিহ্ন বর্তমান দেখিয!, অনুভব করিতে হইবে যে, এ অরণ্যমধ্যে পাথর 
কাটিয়া এমন সুন্দর ও সৌষ্টবসম্পন্ন, সম্পদ-শো'ভায় সজ্জিত, একটি নগরী 
িনি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি অবগ্ঠই নরকুলের অলঙ্কার। লোক- 
হিতে নিয়োজিত শিক্ষা ও সুবিবেচনা, আগ্রহ ও আকাজ্ণ, সে জীবনকে 
লা বঙ্পরির হ্যায় আশ্রয় করিয়াছিল। ক্ষরপ্রাপ্ত কন্ত,রীর ন্যায় সে 
মহাভাগ মহাপুরুষের চরিত্র-সৌরভ ভবিষ্যতে দীর্ঘকাল বামড়ারাজ্যকে 
মোহিত করিয়! রাখিবে। 

স্বরাজ ও স্বদেশ সেবায় শ্তর বাসুদেব স্থুঢলদেবের তুলনা! মিলে 
না। অশিক্ষিত ও অন্ধ শিক্ষিত প্রজা সাধারণের সুশিক্ষ। লাভ ও 
জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য রাঁজা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যে কেব্ল অক্ষর 
কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, রাজ পরিবারের প্রত্যেকের 
স্শিক্ষা বিধানেই যে তাহার সমগ্র উদ্ধম আয়োজন পর্যবসিত হইয়াছে, 
তাহা নহে, রাজকুমারগণের ও শিক্ষিত গ্রজাসাধারণের উল 
জ্ঞানার্জনের জন্যও রাজা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাই 
মধ্য প্রদেশের ফিউডেটারি রাজন্যবর্গের ১৮৯২ থুষ্টাব্ধের বাৎসরিক 
শাসন বিবরণীতে পোলিটিকেল এজেন্ট এইচ. এইচ, পৃষ্ট বাহাদুর 
নিয্ললিখিতভাবে তীহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন :-_“রাঁজ! 
হুঢলদেব সর্বতোভাবে উপযুক্ত ও উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন শাসনকর্তা । 
তিনি যে কেবল রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়াই 
নিশ্চিন্ত তাহা নহে, তিনি তাহার পুত্রদিগকে ইংরাজী ও 
দ্বেশীয় উভদ্নবিধ. ভাষায় শিক্ষাদান করিয়া রাজ্যের প্রজা- 





লাল দয়ানিধি দেব। 
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মণ্ডলীর ভাবী মৌভাগ্যের পথ প্রশস্ততর করিতে প্রাণপণ যত্র 
করিতেছেন। * 

নাগপুর, বোত্বাই বারাণসী প্রস্ৃতি স্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়া 
রাজা বাহাছুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল জনহিতকর ও উন্নতি 
সাধনোপযোগী অনুষ্ঠান সনর্শন করিয়া ছিলেন, সেই সকল কার্যোর 
অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজ্যের মঙ্গলকর উন্নতি সাধনে ক্রমে ক্রমে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভ্রমণৌপলক্ষে কাণী অবস্থান কালে প্রাচীন 
তন্ত্রের পক্ষপাতী বামড়াধিপতির হৃদয়ে বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া 
কাশীর মানমন্দিরের অনুরূপ বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার বাসনার সঞ্চার 
হয়» রাজকুমারগণ রাজধানীতে বসিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা, করিবেন, 
অন্ঠান্ত জ্ঞানপিপাস্ ব্যক্তিগণ এই বিজ্ঞানাগারের সাহায্যে আপন 
আপন টিন্ত বৃত্তির উৎকর্ষ ও চরিতার্থতার আনন্দ লাভ করিবেন, 
এই জন্য বহু অর্থ বায়ে ঝমড়ায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
মে অনুষ্ঠানের শুভ ফল ফলিয়াছে। রাজকুমীরগণ, বিশেষ ভাবে 
বর্তমান রাজা সচ্চিদাননদ ভ্রিভুবন দেব বাহাছুর বিজ্ঞানাম্শীলন পটু। 
বর্তমান রাজার প্তিদেব স্তর বাস্থদেব সুঢলদেব আলঙ্কারিক ও 
দার্শনিক কবি ছিলেন। পুত্র বর্তমান রাজা বৈজ্ঞানিক কবি। 
তাহার কাঁব্য রচনায় স্থষ্টি রহস্ত, আঁকাশ তত্ব ও জগতের শোভা 
সৌন্দধ্যের মর্শগত ভাব উন্তমরূপ ফুটিয়াছে, দে বিষয়ে তাহার 
বেখনী ধারণ স্বার্থক হইয়াছে। বাম্ড়ীর বর্তমান রাজার রচিত কাব্য 
কাঁননের কয়েকটি মাত্র কবিত| অন্ধকবির অনুবাদে ফুটিয়াছে ভাল। 
বাঙ্গালী কাবযামোদীদল কি বিজ কৃত সে বঙগান্ববাদ পড়িয়াছেন? 


চর দ্র ই 706) 15 & চ্যান ০০010910616 2110 6701100 
261 10161, 708 011 195 106 10101561001 ৪. 862 062] 10 
10001055015 5070৫) 1006 105 19100 1015 50175 10176 €011670 5080৪+ 
(1077 1১01]) 10) 108]15]) 200. ৮6008002106 1085 100 1715199501০ 
5৪016 0৫ সিাত 17051601106 15 0600165, 1892. টা, চা, 6265৮ 





১০৮ শর বাস্ুদেৰ জীবনী 
তাহাতে রাজার সৌন্ধ্য স্ৃট্টি করিবার অসীম শক্তির পরিচয় 
বর্তমান। 

কাশীর মানমন্দিরের জনুরূপ মানমনির সগ্ঘলিত শোভনদৃশ্ত বিজ্ঞানা- 
গার বহু অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা বাহাদুরের ভৌগলিক জ্ঞান 
উত্তম ছিল। তিনি নিজে জ্যোতিষী ছিলেন | কাশীতে অবস্থান পূর্বক 
মানমনিরের প্রতিষ্ঠান, তাহার রীতি পদ্ধতির অবলম্বন অবগত হইয়া, 
স্বরাজ্যে মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠ! কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কাশী এবং মিথিলা 
হইতে জ্যোতিষস্ঞ পণ্ডিত আনাইয়! প্রাচীন পদ্ধতির পূর্ণতা সম্পাদনে 
প্রাথপণ ফন্্ব করিয়াছিজেন। এই বিজ্ঞানাগারে বহু অর্থবায় করিয়া 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল সংগ্রহ কর! হয়। তাড়িৎ প্রস্তুত করার যন্ত্র সক্কল, 
রঞ্জেন আলোক, (12: 1855) বিবিধ বিষয়ের বিশ্লেষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ ও 
অথুবীক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্র ও সেই সকল ব্যবহারের উপযোগী 
উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিতে রাজাবাহাদুর়ের রাশীকৃত অর্থ 
ব্যয় হইয়াছিল। এই বিচ্ঞমাগাবেব পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সাধনের জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, সে সকলের 
পরিমাণ নির্দেশ করা কঠিন ব্যাপার। মাননন্দির ও বিজ্ঞানাগার 
্রস্থত হইলে, সর্ধপ্রথম একবারে ১৫,০০২ টাকার যন্ত্র আনা 
হইয়াছিল, পরে যখন যখন যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, অকাভার 
দে জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। 

রাজ! শ্তর বাস্থদেব সুঢলদেব কোন কাজে হাত দিয়া তাহা 
অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ রাখিতে জানিতেন না, তাই, নিজের অভিজ্ঞতা 
পরিচালিত রাজ! বাহাছর আপনার বুদ্ধি বিবেচনার অনুরূপ প্রাচীন 
পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান তন্ত্রের মিলন সাধন করিয়া, পরে 
কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ানিধি মহোদয়কে 
বছু সমাদয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া ঝাম্ড়ার বিজ্ঞানাগার পরিদর্শন ভক্ত 
আনাইয়াছিলেন। তিনি রাজার রুচি আকাজ্ষা, ও আদর্শের প্রচুর 





লাল জরনারারণ দেব । 


কুমারগণের শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১০৯ 


প্রশংসা করিয়াছিলেন। আধুনিক তন্ত্রের যাহা! কিছু অভাব ছিল, 
সেগুলি যোগেশ বাবুর উপদেশ মত পরিপুরণ করিয়া গভীর আনন্দ 
অগ্নুভব করিয়াছিলেন। তাহার কাজের রীতিই এইন্ধপ ছিল, তাই 
উড়্িষ্যার এক লাহিত্যসেবী মহোদয় গৌরব ভরে লিখিয়াছেন :_ 
প্ৰাচ্থদেব কেবল বিধির নৃপতি ছিলেন না, তিনি নিসর্গের নৃপতি। 
রাজোচিত গুণ থাকুক আর না থাকুক, কেবল মাত্র জক্মগ্রহণের 
কষ্ট স্বীকার করিবার দাবির দরুণ অধিকাংশ রাজ! রাজা হইয়া 
থাকেন। রাজতন্ত্র দেশ সমূহে পিতার পুত্র হওয়া নিংহাসন লাতের 
যথেষ্ট গুধবর্তা বলিয়া সর্বত্র পরিগৃহীত। বানস্ুদেবও এইরূপ ভাগাধর 
হইস্কা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি পূর্ণ মাত্রায় এই 
সৌভাগ্যের উপযুক্ত ছিলেস। তাঁহার অমূল্য জীবন ইহার অন্রাস্ত 
প্রমাণ প্রদান করিতেছে । সিংহাসন লাভ দ্বারা যে দাধন নিন 
তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহার সাধনাও সেইন্সপ ছিল এবং সিদ্ধি ও 
সাধনার অন্ধুরূপ হুইয়াছিল।”* তাহার পর রাজা বানুদেব নম্বন্ধে 
কবি নন্দকিশোবেব নিম়োঙ্ধত কৰিত্বপূর্ণ উক্তি সম্পূর্ণ সভ্য :_ 


ণ্ছুর্লভ আসন ভজি সপত্বিভাব বরজি-_ 
বিশাল বক্ষে লোটস্তি কমল! বাণী, 
বিনীত ভারতী সতী অটস্তি প্রেয়সী অতি, 
সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সদিবা প্রেয়সী রাণী, 
বুঝিছ এ মর্ঘা নরেশ, 
ঘোষে তব যশ তেণু উৎকল দেশ ।” 


রাজ! দশরথের কৌপল্যা এবং কৈকের়ীর সভায় বাস্ুদেবের 
কবিবর্ণিত অপ্রাক্কৃত মহিষীঘয়ের মধ্যে বখান্রমে সরশ্বতী "্অর্ছিতা* 


করায় রাধানাথ রা খাহাছয়। 


৯১৯..." শুর বাসুদেব জীবনী 
এবং লক্ষী পপ্রিয়া* ছিলেন। *. লক্ষী স্বভাবতঃ তীহার পূর্ণ হন 
ছিলেন, কিন্তু সরশ্বতী সমধিক সন্মানিত হইতেন। 

তাই আবার বলিতেছি, উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান পুরুয 
রায় রাধানাথ রায় বাহাছুর মহোদয় রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের 
জীবনাভিনয় সনদর্শনে মুগ্ধ মনে নিজ অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিবরণ মালার 
একস্থানে লিখিয়াছেন £_“সুটচলদেবকে বীাহারা উত্তমরূপ জানেন, 
তাহারা একবাক্যে স্বীকাঁর করিবেন যে, রাজা স্ুচলদেব নিজের অসামান্ত 
প্রতিভার অনুরূপ ক্ষেত্র এবং মনের অন্ব্ূপ ধন পান নাই। উপমুক্ত ক্ষেত্র 
পাইলে, তীহার প্রতিঠা জগতব্যাপিনী হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই” 

ইহাই কি কেবল? প্রজারঞ্জনপ্রির লোকহিতসাধন নিরত অপামান্ত 
গুণসম্পন্ন রাজা স্তর বাস্গদেব সথঢলদেব কিরূপ উচ্চ প্রকৃতি, উচ্চ 
জ্ঞান ও বিশাল হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পরিচর্যায় পালিত 
বাম্ডা রাঁজোর রাজ্যপালন পদ্ধতির প্রশংসাপূর্ণ বাৎসরিক বিবরণের 
আলোচনায় তাহা পরে প্রকাশ পাইবে, এ স্থানে কেবল ১৮৯১ খুষ্টাব্দের 
শাসন বিবরণের আর একস্থান উদ্ধত করিয়া তাহার রাজো শিক্ষাদান 
ও তন্নিবন্ধন লোৌকহিত সাধন বিষয়ের আলোচনা শেষ করিতেছি £_ 

“আমি মনে করি, বামড়ীর বর্তনান শাসন কর্তার পর্যবেক্ষণে 
রাজ্যের যেরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সর্বাস্তক-৭ 
প্রশংসা করিবার যোগ্য। ভারত সামাজ্যের অন্যানা প্রদেশে কপ 
দেশীয় রাজোর উল্লেখ অসম্ভব, যেখানে এরূপ অল্প আয়ে এক্ূপ 
বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে ।” 1 


ক অর্চিত| তন্ত কৌশলা! পিয়া কেকযবংশঙা--রযুবা শ 

1011 গু 10050 0 ০০ণাঞা 15002010100 101 075 
হাতল 01081555, 0101) উএযা)াছ। 10251170806 0709: 10151015) 2706 
আআ 50 ভি 07৩ভি ৪৮৪0 1 017৩7 0815 06 11108. 1১০১ ৮10 
9100 উয9]115560055 008%6 8060160 50 1001) 101 10110%৩- 
[0606 06 107610505155 (5৫) ঢা. 2. 60550601002] 8800 








লাল বাছাবলোচন দেব 


কুমারগণের শিক্ষা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্টা ১১১ 


বামড়ায় বিজ্ঞানাগার ও মানমন্দির | উড়িষ্যা ও ছত্রিশ গড়ের 
গড়জাত রাজগণের রাজ্য মধ্যে রাজ্যের পরিমাণ ফল ও রাজস্ব 
হিসাবে বানড়ার স্থান অনেক নীচে; আরও বৃহত্তর রীজ্য অনেক 
আছে, সে সকলের মধ্যে বস্তার ও ময়ুরভঞ্জ সর্বাপেক্ষা! বড়। 

এ নকলের কোথাও বিগ্ভাচচ্চা ও সাধারণ প্রজামগুলীর জ্ঞান 
বৃদ্ধি কল্পে বাম্ড়ার ন্তায় অনুষ্ঠান আয়োজন দৃষ্টিগোচর হয় না? 
কেবল তাহাই নহে, ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সামন্ত রাজু 
গণের রাজ্যেও শিক্ষাদান বিষয়ে আয়ের অন্থপাতে এরূপ অসঙ্গত 
ব্যয় বহন দেখা যায় কিন! সন্দেহের বিষয়। আরও এক কথা এই 
যে,* ভারত-সানতরাজ্যেরও অনেক প্রতিষ্টাপন্ন নগরেও, বাম্ড়ার নাগরীক 
জীবনের স্ুণ সন্তোগের স্থবিধা আছে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 
বাম্ডার বিদ্যালয়, বাম্ড়ার সভা সমিতি, বাম্ড়ার বিদ্যাচ্চা, বাঙ্গলা 
দেশের অনেক জেলার রাজকীয় কেন্ত্র স্থলেরও অনুকরণ যোগ্য 
এরূপ একটি রাজোর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে নিযুক্ত মৃহদন্তঃকরণ 
বিশিষ্ট ব্যক্তির মহাপ্রাণের মধ্যাদা বৃদ্ধি কনে আমরা মুক্ত হৃদর 
হইলে, দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আর বাম্ড়ার 
উত্তর দক্ষিণ পুর্বব দিকে স্থিত বহুসংখাক দেশীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যের রাজারা 
ও তদীঘ কর্মচারীবৃন্দ বাম্ড়ার প্রতি ঈর্ষার দৃষ্টিপাত না করিয়া, ইহার 
আদর্শে নিজ নিজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইলেই, ভারতের 
এক স্থুবিস্তীর্ণ ভূভাগের আভ্যন্তরিণ পরিবর্তন ও উন্নতি কিয়ংপরিমাণে 
সহজ সাধ্য হইলে হইতে পারে। ইতর জীবনের গৌরবান্ুভব 
অপেক্ষা, উন্নত জীবনের আদর্শতলে লুটাইয়া পড়া যে অশেষ কল্যাণের 
জনয়িত্রী. আমাদের দেশের লৌকমগ্লী কি এই মহাসত্য অনুভব 
করিতে শিখিবে না? একদিকে পরী-পরিবেষ্টিত স্ুরসভায় সুরাপাত্র 
হস্তে নর্তন, আর একদিকে চরিত্র শোভায় রাজসিংহাদন অলঙ্কৃত 
করিয়া ও দেহের শোণিত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়৷ জন নাধারণের 


১১২ | স্তর বাস্থুদেব জীবনী 


কল্যাণসাধন, উভয়ের কোনটা মানবের আদর্শ, তাহা কি বলিয়া দিতে 
হইবে? অবশ্ঠই মানমন্দির পরিশোভিত বিজ্ঞানাগারের দ্বাবোদঘাটন জন্ত 
দ্ডায়মান রাজা স্তর বাসুদেব স্থচলদেবই যে দেশীয় রাজন্তবর্গের 
পুজার যোগ্য আদর্শ, কে না স্বীকার করিবে? তাই মনে হয়, 
অধুন| বাম্ড়ার ক্সাজ সংসারে রাজা প্রীযুক্ত সঙ্ছিদানন্দ ত্রিকুবনদেবের 
অন্ুঠিত নিত্য নৃতন নৃতন উন্নতির সঙ্গে স্যর বান্থদেবের জীবন্ত চিত্র 
অধিকতর পরিস্মুট হইবে। 





লাল ললিওমোহন দেব। 


অধম অধ্যায় 


সহিতামেবা) 
ুদরাযন্ত্র ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠ| 


ছত্রিগড়ের রাজাদিগের মকলের মাতৃভাষা এক নহে। কতক 
রাজো হিন্দী ভাষা প্রচলিত। আর রায়পুর বিলাদপুর, নম্বলপুর 
অধচলের, অর্থাৎ মধা প্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলের রাজন্যবর্গ ও ইতরভদ্র 
সাধারণ জনমগ্লীর মাতৃভাষ! ওড়িয়া। স্থৃতরাং ভাষা হিসাবে ছত্রিধ 
গড়ের কতকটা অংশ উড়িয্যার অন্তভূতি। কাজে কাজেই আচার 
ব্যবহার, রীতি নীতি বিষয়ে উড়িষ্যার সাধারণ ভদ্রসমাজ, উড়িস্যার 
গড়জাতের বাক্জনাবর্গ ও মধাপ্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলের জনমগ্ুলী একই 
প্রকার সামাজিক শামনে শাসিত বলা যায়। 

রাজা স্তর বান্নদেব সুঁচলদেবের অভুদয়ের পূর্বে সমগ্র প্রদেশের 
বিশেষ ভাবে গড়জাতের লেখ্য ও কথ্য ভাষায় কোন পার্থক্য ছিল 
না। ভাষার বিশুদ্ধতা ও সৌস্ঠটব ছিল না। সাধারণের পাঠোগযোগী 
গগ্ঘ ও পচে উত্তম গ্রন্থ ছিল না। শত বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালাদেশে 
রাজা রামমোহন রায়ের অত্যুদয়ের পূর্ে যে এক প্রকার লেখ্য 
বাঙ্গালাভাষ৷ এদেশে প্রচলিত ছিল, দর্ধপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতি ও পরে গ্যারীটাদ 
মিত্রের আলালের ঘরের ছুলাল যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, 
সেই অত্যানসধ্য পরিবর্তনের পূর্ব যুগে, বঙ্গের অসংলগ্ন, অমম্পূর্ণ ও 
কিন্ুতুকিমাকার বাঙ্গাল! কথ্য ও লেখ্য ভাষার য় হীন ও দৈর্াদশাপন্ 
ওড়িয়া ভাষা, সমগ্র উড়িষ্যার ও গড়জাতের মাতৃভাষ৷ ছিল, আর 
স্থানীয় লোকমণ্ডলী তিন, অন্ঠান্ত প্রদেশের লোকের পক্ষে তাহা 
একবারেই অবোধা ছিল। এইরূপ অবস্থা দেশের মাতৃভাষার যেধা" 

"৯৫ ৃ 


চে 


১১৪ স্তর বাসুদেব জীবনা 


ক্ষেত্র, রাঙা স্তর বাস্থদেবের মমপামগ্িক কয়েক মহাম্মার আবির্ভাব, 
ইংরাজীধিকৃতি উড়িম্তার রাজধানী কটক নগরীতে ওড়িয়া ভাষার 
সামান্ততর উন্নতির লক্ষণ দেখ! দিয়াছিল। এ সামান্ততর উন্নতির 
হৃচনাকালে বাম্ড়াধিপতি রাজা স্তর বাস্থদেৰ মাতৃভাষার পরিচর্ধ্যায 
বদ্ধপরিকর হন। তাই উড়িষ্যার সাহিত্যসেবা ক্ষেত্রে বাসুদেব অক্ষয়- 
কীর্ডিসম্পন্ন সুসস্তান। 

১৮৮৬ খুষ্টাবে রাজা বাস্তব সমগ্র উড়িঘ্যার সম্যক কল্যাণ সাধন 
মানসে বাম্ডার রাজধানী দেবগড়ে “জগন্নাথবল্লভ” নামে এক মুদ্রা যন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এবং বংসরান্তে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে "সম্ঘলপুর হিতৈষিণী” নামে 
একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরস্ত করেন। পরাজ! 
স্বয়ং পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক রূপে এঁ পত্রিকার সাহিত্যিক সম্পদ ও সম্মান 
বৃদ্ধি করিতে প্রাণপণ যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাহার এই কার্ষে, 
সর্বপ্রথম গণেশ্বর পট্টনারক, পরে দীর্ঘকালব্যাপী সহকারী ছিছেন পত্রিকা 
সম্পাদক পণ্ডিত নীলমণি বিদ্ভারভ্ব। বর্তমান বাম্ডাধিপাতি শ্রীঘুক্ত 
সচ্চিদানন্দ ব্রিভূবন দেব পিতকীঙ্ডি মুদ্রামন্্ ও “স্ষলপুর হিভৈবিণী” সম্পূর্ণ 
সজীব অবস্থায় রক্ষ! করিয়া অক্ষর যশ অঞ্জন করিতেছেন। এ পত্রিকার 
প্রচার হইতে উড়িষ্যার সাহিত্যিক উন্নতির ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটয়! গিয়া". ৷ 

সম্বলপুর হিতৈবিণীতে সমগ্র উড্িষ্যার প্রাচীন গৌরব ..থার 
আলোচন! দ্বারা, অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ও 
গড়জাতের রাজন্যবর্গের অন্তরে আত্মচিন্তা ও আ.্মমর্ষা'দা জ্ঞানের সঞ্চারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানূরাগ ও স্বদেশসেবায় প্রবৃত্তি দানের চেষ্টা একদিকে, 
অন্তদিকে দেশের তদানিস্তন কালের দুরবস্থা দূর করিবার জন্ট বিবিধ 
ইঙ্গিত প্রদর্শিত হইত! দেশে দস্ত্যবৃত্তি সহজ ছিল, ধনাগমের উপায় 
সকল বহুদুববা।পী বিশালকায়! অরণ্যানীর নিভৃত কক্ষে লুক্কাইত 
ছিল, সেই সকল তত্বের আলোচন|) ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ সকল 
চিররুদ্ধ হইয়া ছিল, কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশে ব্যবসায় 


সুরা ও সংবাদ গতর প্রতিষ্ঠা ১১৪ 


বাণিদ্য সুত্রে ধনাগমের সহজ পথ স্নির্দিষ্ট হইতে পারে) এইরূপ 
বিবিধ বিষয় সকলের আলোচনা দ্বার! উড়িস্যার জনমণডলীর জঞানবৃদ্ধি 
ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জন কার্যে হিতৈষিণী সপ্তাহের পর সপ্তাহ নানা 

প্রশ্ন, নান! তত্ব, ও মে সকলের মীমাংস। বক্ষে ধারণ করিয়! প্রকাশিত, 
হইতে লাগিল। সে সময়ে উড়িঘ্যার সাধারণ জনমগ্ুলীর সর্ব বিষয়ক 

অজ্ঞত| নিবন্ধন, উড়িস্যার বাহিরের বহু বহু স্থানে উন্নতির যে খরপ্রবাহ 

প্রবাহিত, .ও তজ্জন্ত জনমগ্ুলীর জ্ঞানের প্রসার বন্ধিত, সে দিকে 

উদাস উপেক্ষার দৃষ্টি উড়িষ্যার আস্ত 'ও অকর্ম্্যতা বৃদ্ধি করিতেছিল, 

রাজ! বাসুদেব গোষিত হিতৈধিণী সেই স্বদেশীয় আগন্ত, উদাসীনতা ও 

অকর্শণাতার মাথার উপর লৌহ মুদ্গরের আঘাত আরম্ত করিয়াছিলেন। 

হিতৈষিণী, পরিচালনপটুতা ও লিখন পারিপাটো ত্বরায় দেশে নবভাবের 

সঞ্চার ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরণীলতার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। 

. স্তর বাসুদেব অতিপ্রাচীন গঙ্গাবংশীয় রাজা হইলেও, সে প্রাচীনত্বের 

অভিমান দূরে রাখিয়া, রাজ পরিবারে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে, প্রজা 

সাধারণের ভিতরে, অন্তান্ত গড়জাত রাজ্যের রাজগণের সমক্ষে এবং 

সমগ্র উড়্িষ্থার লোক সাধারণ সনক্ষে, সমাজ সংস্কার বিষয়ে, দৃষ্টান্ত 

প্রদর্শন পটু, সঙ্গত পরিবর্তনের পক্ষাতী বলিয়া পরিচিত, এবং 

তাহার অর্ক পোফিত ও পালিত হিতৈষিণী সর্বদাই সমাজ সংস্কারের 

স্থসঙ্গত বংশীবাদনে নিযুক্ত এবং এখনও সে কাজের গুরুত্ব স্মরণে 

সম্বলপুর হিতৈষিণী বিরত হর নাই। দেশে প্রচলিত নানাবিধ কুপ্রথার 

নিবারণে, তাহার পরিপোষিত সংবাদ পত্র নির্ভয়ে আলোচন৷ আরস্ত 

করিয়াছিল। এই সময়ে রায় রাধানাথ রায় বাহাছুর, রায় মধুকদূন রাও 
বাহাদুর, রাম নারায়ণ রায়, বিশ্বনাথ কর, ফকির মোহন সেনাপতি, 

ভোলানাথ সামন্ত রায়, দামোদর কবিরদ্ব, গোবিন্দচন্ত্র মহাপাত্র শর্মা, 

রামকৃষ্ণ সাহু, চিন্তামণি মিশ্র শাস্ত্রী, মধুহ্দন মিশ্র তর্কবাঁচস্পতি, যুবরাজ 

সচ্চিদানন্দ, রাজকুমার বলভদ্রদেব, জলম্ধর দেব, পণ্ডিত রত্বাকর 


১১৬. শর বাস্থুদেৰ জীবনী 


শর্মা, দীনবন্ধ প্রধান, করুণাকর সাহু, বসানন প্রধান প্রভৃতি বহু বহু 
সাহিত্যিক, হিতৈষিণীর কলেবরের লৌনধ্য সম্পাঁদনে নিযুক্ত ছিলেন। এ& 
লেখক সম্প্রদায়ের অনেকে এক্ষণে লোকান্তরিত ও অবসর প্রাপ্ত। এই 
প্রকারে সকল বিষয়ের উত্তমতর ও উন্নততর" আলোচনায় যখন সম্বলপুর 
হিতৈষিণীর কলেবর পূর্ণ হইতে লাগিল, যখন, গঞ্জাম হইতে বালেশ্বর ও 
ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত, রায়পুর, ধিলাসপুর ও সলপুর হইতে সমুদ্রতট পর্য্ত, 
সমগ্র উড়িষ্যায় হিতৈধিণীর হিতসাধন চেষ্টার ছুন্দুভিধ্বনি নিনাদ্দিত 
হইতে লাগিল, তখন ছিতৈষিণীর সেই মহা প্রতাপের যুগে দৈবক্রমে একটা 
সবৃহৎ সাহিত্যিক কলহের সূত্রপাত হইল। 

সাহিত্য সেবার প্রাথমিক যগে সকল দেশে বেমন, উড়িষ্যায়ও ঠিক 
সেইরূপ সাহিত্যসেবীগণের কেহ কেহ বীণাপাণির পুজায় ইতর ভাবের 
অব্তারণার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই | বাগলা দেশে ব্রাঙ্মমমাজ 
প্রতিষ্ঠা কল্পে ও সর্ববিধ সমাজ সংস্কার কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে, শতবর্ষ পূর্বে, 
রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে গৌরীশস্কর ভট্টাচার্য লেখনী ধারণ 
করিয়৷ অতি কুংসিংভাবে সমাজ সংস্কার ও ত্রদ্ধ পূজার বিরদ্ধে বাদ 
প্রতিবাদ চালাইয়াছিলেন। গৌরী শঙ্করের আক্রমণের ফল স্থায়ী হয় 
নাই। রাজার কার্ধ্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, কি* 
সে আক্রমণে, উভয় পক্ষের পক্ষ সমর্থনে, বাঙ্গালা ভাষা একপদ অ€দ্ব 
হইয়াছিল। সকল দেশের সকল লিখিত বাকৃবিতগাঁর ফল এইরূপই 
হইয়া থাকে । সত্যপুষ্ট পক্ষই স্থায়ী প্রতিষ্টা লাভ করে, অপর পক্ষ 
সাময়িক কার্য সাধন করিয়া অনৃষ্ঠ হইয়া থাকে। উড়িষ্যার সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে সংঘটিত কলহও এরূপ সাময়িক মনোমালিন্ঠের লীলাক্ষেত্রে 
পরিণত হয় ও তজ্জন্ত কটক হইতে প্রকাশিত উৎকল দীপিকা এবং 
বাষ্ড়া হইতে প্রকাশিত সম্ব্পপুর হিতিষিণী এই ছুই সংবাদপত্রের 
লেখকগণ সংগ্রামের রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

ব্যাপার এই £-বিগ্ালয়সমূছের ডেপুটা ইন্‌ষ্পেক্টর বাবু প্যারীমোহন 
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দেন নিম্ন ও উচ্চ গ্রাইমারি পরীক্ষোত্বীর্ঘণ ছাত্রগণকে পারিতোধিক দিবার 
জন্ত যে সকল পুস্তক ক্রয় করেন, এবং বালকদিগকে উপহার 
দেন, সেই সকলের মধ্যে কটকের স্বর্গীয় অন্যতম রাজকবি উপেন্ত্র 
মহাশয়ের রচিত আরদিরসহ্ষ্ট কবিতা পুস্তক ছিল। ব্যাপার এই! 
কথাটা সে সময়ে তলাইয়। দেখিলে, অবশ্যই প্রধানগণ বুঝিতে পারিতেন 
যে, কাব্য হিসাবে সে গ্রন্থ যতই উত্তম হউক না কেন, উহা সুকুমারমতি 
বালকগণকে উপহার দেওয়া ভুল হইয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতে সাবধান 
হইবার প্রস্তাব প্রচার করিলেই, মঙ্গত হইত, কিন্তু সময়ে সমগ্ধে পরিণত 
বৃদ্ধির ও ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইল। প্যারী 
বাবুর & কার্য্ের স্বপক্ষত: করিয়া “ইন্ধন” নামে এক সমালোচনা! পত্রে 
উৎকল দীপিকার পক্ষ এ কার্যের প্রবল স্বপক্ষতা আরস্ত করিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে “বিজলী” নামে সম্থলপুর হিতৈষিণীর দল এরূপ কার্যের পোষকতার 
প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যার কাব্যাকাশ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
সাহিত্যাকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িল, দূলীদলির আলোড়নে গরল 
উৎপন্ন হইতে লাগিল। সে সময়ে উড়িষ্যার সেই শিশু সাহিত্যের 
সেবাকল্পে অল্প কয়েকজন মাত্র খ্যাতনামা ব্যক্তি বর্তমান, তাহা ছুই 
দলে বিভক্ত হইয়া ঈর্যার অনলে, হিংসাপূর্ণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের দ্বৃতাহুতি 
দান করিয়া কলহকে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। 
এই সাহিত্যিক কলছে, কটকের উৎকল দীপিকার সম্পাদক 
গৌরীশঙ্কর রায়, দামোদর পট্রনায়ক, হুদামচন্দ্র নায়ক, গোপাল বন্লভ দাদ 
প্রন্ৃতি মহোদয়গণ তদানিস্তন স্থানীয় রাজকর্মচারী ও রাজ পুরুষগণ 
কর্তৃক পৃষ্ঠপোধিত, সেই শক্তিতে প্রবল হইয় প্ন্্ধন্থ* নামে এক সম 
লোচনা পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্বলপুর হিতৈধিণীর দল প্রতিপক্ষরূপে 
দড়াইয়া “বিজলী” নামে আত্মপরিচয় দেন। সে দলে রাজপক্ষে রাম 
'নারায়ণ রায়, সম্বলপুর হিতৈষিণীর পরবর্তী সম্পাদক নীলমণি বিদ্যারতব, 
কটক ট্রেনিং স্কুলের হেড. মাষ্টার চন্ত্রমোহন মহারাণা, উড়িয্যার বল 
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সমূহের ইন্শ্েক্টর রাধানাথ রায় ও মধুস্দন রাও। এই বিজলীর 
দলের শেমোক্ত ছুই মহাত্মা উত্তরকালে উৎকল সাহিত্য সংসারে. 
অসামান্ত প্রতিষ্ঠা ও কবি সন্মান অর্জন করিয়া! স্বর্গারোহণ করিয়া" 
ছেন। বাদ প্রতিবাদে জয় পরাজয় অনিবার্য | এক পক্ষের জয় 
ও অপর পক্ষের পরাজয় স্বীকার করিভেই হইবে। প্রাচীনকালে 
বঙ্গদেশের সাহিতাক্ষেতরে গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে ভটাচা্যা) রাজা 
রামমোহন রায়কে শাস্তবিচারে যুক্তিতর্কে ভটিয়া উঠিতে না পারিয়া, 
্যায় পথ পরিহার পূর্বক ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অযথা নিনাবাদে লেখনী 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। আর একটা চলিত কথাও আছে, "হেরোকাত 
অধিক গালি দিয়া থাকে।” কারণ পরাজয়ের পরাক্রম গালাগালিতৈই 
মানায় ভাল, আর সাধারণ লোক সে পক্ষের হার স্বীকার করিয়াও 
গালাগালিতে আমোদ উপভোগ করিরা থাকে । এই সাহিত্য যুদ্ধ 
সে কালের উড়িষ্যার জয়েন্ট ইন্সপেক্টর পরে ইনপ্পেক্টর ও তংপববর্তী 
কালে বদ্ধমান বিভাগের ইন্ল্পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর রাজপক্ষে 
থাকিয়া বিজলীর শক্তিবৃদ্ধিকল্ে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাই সে কলহের 
শেষ কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িলেন, রায় রাধানাথ রায় বাহাছুর, অর্থাৎ তাহার 
পূর্ববর্তী ওড়িয়া কৰি উপেন্ধ ভঙ্গ এবং রাধানাথ বাবু এতদুভয়ের মধ্যে কবি 
হিসাবে বড় কে? শেষ কলহ ইহারই উপর প্রতিঠিত ইইয়াছি,,, 
কবি সকল রসের অবতারণায় সক্ষম হইবেন। আর কবির কাব্য 
রচনা আদিরসের লেশমাত্র স্পর্শ করিবে না, এরপ নিদ্ধারণ কোন : 
দিন হয় নাই, হইতে পারে না। সেরূপ রুচিসম্পন্ন একদল লোক 
হইতে পারে, কিন্তু গেরূপ একদল কবি হইতে পারে না। কবির 
কাব্য রচনায় স্বাধীনতা না' থাকিলে, জেলখানার কয়েদীর সমাজ 
সমালোচনার মত হইয়া পড়ে। সীমানিরদিষ্ট গণ্ভীর. মধ অবস্থিত ও 
শাসিত বাক্তির স্বাধীন চিন্তার স্থান কোথায়? সে ব্যক্তির প্রতিতা 
থাকিলে, তাহার থর্বতা মাধন হয়। তীহার দ্বারা জন' সমাজের 
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মকল দিকের সকল তন্বের অন্তনিহিত রসসংগ্রহের স্থযোগ না থাকায়, 
সে কবির কাব্যরচন! অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, রচনার মধ্যে পদে পদে 
শানদণ্ডের ভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু "ইন্তরধনূ” পক্ষ রধের 
বর্ণনায় স্বেচ্ছাচারের পক্ষপাতী, আর “বিজলীর” দল স্বেচ্ছাচারিতার . 
নিবাঁরণে ও মর্ববিধ রসতত্বের অরধ্যাদা! রক্ষায় বদ্ধপরিকর । | 
কলহের হুত্রপাত হইল বালকদ্দিগকে পারিতোধিক বিতরণ পুস্তকে 
আদিরস বিষয়ক কবিতার স্থান লাভে। তাহার! আবার নিয় ও 
উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার ছাত্রদল। এমন স্থলে সর্বত্রই ত ইহা নিষিদ্ধ 
কার্য, এতে এরূপ কলহের স্ত্রপাত হইবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় 
না? আবার সে সময়ে ডেপুটা ইন্সপেক্টর প্যারীবাবু উড়িষ্যার 
ইন্‌ম্পেক্টর রাধানাথ বাবুর অধীন কর্মচারী । কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, 
দলাদলির প্রভাবে মকলই হইতে পারে। উড়িষ্যার প্রাচীন ও 
আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় উপেন্দভঞ্জের কবিতা সকলের শ্রেষ্ট 
গ্রতিপাদনে দীপিকার পক্ষ যেমন প্রবলভাবে আলোচনা আরস্ত 
করিলেন, উপেন্দ্রঞ্জের শিষ্া্থানীয় স্থুরুচি ও বহু ভাবসম্পদসন্পন্ন রাধানাথ 
রায়ের স্বগঞক্ষতায় হিতৈষিণীর দল বিজলীতে পূর্ণ আগ্রহে আলোচনা 
আরম্ত করিলেন। এই বাদ প্রতিবাদে রাজপক্ষ সর্বদাই সুযুক্তি ও 
সুবিবেচপশার পরিচয় দানে যত্্তংপর ছিলেন। ইন্্রধন্থ পক্ষ যেরূপ 
ইতর ভাষায় বিজ্ললীপক্ষকে আক্রমণ করিতেন, বিজলীপক্ষ প্রত্যুত্তর 
দান কালে সেরূপ ইতর ভাবে ছড়া কাটাইতে পারিতেন না। 
কিন্ত সেই সকল ইতর আক্রমণের উত্তর দিবার সময়ে বিদ্রপের 
সতীক্ষ শরজাল বিস্তার করিয়া অনেক সময়ে প্রতিপক্ষকে বিব্রত ও 
বিপন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইতেন। তাই কলহের শেষে উভয় 
গক্ষীয় পাঠবনগুলী সম্ধলপুর হিতৈষিণী দলেরই যুক্তির সারবত্তী: 
অনুভব করিয়৷ বিজলীর দলকেই জয়মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। 
কলহের -উত্তম ফল এই হইল যে, উৎকল সাহিত্য ইহার পূর্বে 
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বে অবস্থায় ছিল, এ কলহের উত্তেজনা মুখে সেই ভাষার প্রতি 
দেশের অধিকাংশ লোকের একটা আগ্রহের স্থষ্টি হওয়াতে, সাহিত্যের 
মর্ধ্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাধারণ জনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে 
মাতৃভাঘার সেবায় মনোনিবেশ করিতে অভ্যন্্র হইয়াছিলেন, ইহাই 
সে কলহের পরম লাভ বলিয়া! সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য যে অল্পদিনের মধ্যে নবকলেবরে সজ্জিত 
হইয়া নৃতন শক্তি সঞ্চয়ে পার্বর্তী প্রদেশের কথ্য ও লেখ্য ভাষার 
সহিত কথঞ্চিং সমকক্ষতা করিতে সক্ষম, সেই সময়ের সেই সাহিত্যিক 
জাগরপ তাহার প্রধান কারণ, আর রাজা বাস্থদেবের পৃষ্ঠপোধিত ও 
পরিচালিত সলপুরহিতৈষ্ণী দাহিত্যের সে পুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়রত। 
করিয়াছিল। আর সেই হিতৈষিণী আঙ্গিও বর্তমান থাকিয়া 
 উড়িষ্যার জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমান ভাবে নিযুক্ত 
রহিয়াছে। 

সচরাচর দেখ! যায়, রাজ সংসারের পুত্র কন্তারা আছুরে আব- 
দারেই হইয়া থাকে, অনেক সময়ে শ্রমকর কার্যথীলত। ও গুণপনার 
পরিচয়দান ক্ষেত্রে রাজসংসারের সন্তানদের অন্ঠের পশ্চাতে পড়িতে হয়। 
তাহারা সাধারণত লম্বশাটপটাবৃত সুশোভন দৃষ্ত অকর্মণয ও পর- 
মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করেন। কিন্তু স্তর বাসুদেব সুঢলদেনে 
রাজসংসার ভিন্ন প্রকারের উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাই তাহার 
রাজ ভবনের সৃতিকাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার পুত্র 'কন্তাগুলি 
যেমন শিক্ষাসৌনর্যে সুশোভিত, এ স্থতিকাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া 
সম্বলপুর হিতৈধিণীও আছুরে খুকি, কিংবা অন্তঃসারশূন্তা রাজকুমারীর 
সভা জনসমাজে একদিনের জন্যও বাচাঁলতার পরিচয় দেয় নাই। 
স্থৃবিদ্বান, স্থপপ্ডিত, সাহিত্যিক রাজ পিতার কন্ার ন্যায় সর্বদাই 
বিনয় সৌন্ন্যসহকারে উচ্চ বিষয় সকলের আলোচনায় আত্মকলেবর 
সজ্জিত. করিয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জনসমাজে দর্শন দিয়াছে, 
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আর এই ত্রিশবংসরকাল জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া 
* ছিতৈষিণী নিজে ধন্য হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজপিতার সন্মান রক্ষা 
ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে নিয়ত যদ্ভুতৎপর | | 
. আর এক কথা এই যে, রাজা স্তর বাস্থদেব সুচলদেবের কর্ম: 
পট্তাগুণে বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ে বিদ্ধার্জন ও জ্ঞানচর্চার এরূপ 
একটা প্রবলল- আকাঙ্ষার কুচন! হইয়াছে যে, রাজসংসারের প্রত্যেকেই 
অল্লাধিক বিষ্তাচ্চাপটু । রাজ্যের এবং রাজ্যের বাহিরের চারিদিকের 
বাদ সংগ্রহের দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞানভাগ্ার পূর্ণ করিতে সকলেই 
ব্ন্ত। কেবল রাজকুমার ও রাঁজকুমারীগণ নহেন, সাধারণ শিক্ষিত 
জনমগ্ুলী ও প্রজাসাঁধারণও অন্তান্ঠ স্থানের তুলনায় চিন্তা ও ভাব, 
বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর, এরূপ অবস্থা সংঘটনে রাজার অন্যবিধ 
অনুষ্ঠান মকলের শক্তিও কিয়ংপরিমাণে কাধ্যকরী হইয়াছে, সে 
সকল বিষয় অন্তর. আলোচ্য, এখানে কেবল এই কথা বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে রাঁজকুমারগণের অনেকেই তীহাদের অগ্রজ বর্তমান 
রাজা শ্রীযুক্ত সচ্িদীনন্দ ত্রিভুবনদেবের অনুকরণে সাহিত্যান্থরাগী, 
সঘলপুর হিতৈষিণী বর্তমান রাজা ও বাদন্রাহগণেব পরিচর্য্যায় 
বঞ্চিত নহে। সংবাদ পত্রথানি আজন্ম রাজ সেবায় পরিবর্ধিত ও 
সম্মানিভ। আমাদের দেশে সাহিত্যের এরূপ মৌভাগ্য অন্তর দেখিতে. 
পাওয়া যায় না, দেখিতে পাইলেও নিতান্ত বিরল। 
সধ্বলপুর হিতৈষিণী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। 
বাহার দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত শ্রমের ফলে নম্বলপুর হিতৈষিণী নানা- 
বিধ সংবাদ সন্তারে সজ্জিত হইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে পাঠকের নিকট 
দেখা দিতে আরম্ভ করে, সেরূপ অসাধ্য সাধনে, সেকালে  পঙ্ডিত, 
নীলমণি বিদ্ঠারদ্বই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে স্ুপর্ডিত ও ভীষাজ্ঞ' 
ব্যক্তি ছিলেন। কাব্যে, অলঙ্কারে, সাহিত্যে ও ইতিহাসে তাহার 
যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাহার ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর ছিল। ফে 
১৬ 
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ব্যয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতে সহজে কেছ তাহাকে ধর্বব করিতে 
পারিত না, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কার বিষয়ে তাহার গভীর 
অভিজ্ঞতা ছিল। রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, রায় মধুহদন 
রাও * বাহাছুর, ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারক ৬নন্দলাল বন্দয্যোপাধ্যাস, 
উৎকলসাহিত্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর প্রভৃতি বহু 
ব্যক্তি বছবার বাম্ড়ায় ভ্রমণ ও তবাস্থিতিস্থত্রে পণ্ডিত নীলণি 
বিষ্ঠারত্বের বিবিধগুণের ও বিগ্যাবত্বার ভূরি তূরি প্রশংসা করিয়াছেন) 
আক্ষেপের বিষয় এতাদৃশ গুণবান ব্যক্তি এক্ষণে স্বাস্থ্যতঙ্গ নিবন্ধন 
জীবন্ত অবস্থায় গঞ্জামে শেষ জীবন যাপন করিতেছেন। এক্ষণে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে কাজের বহিভূতি। রাজার উপদেশ ও পরাদর্শে 
নীলমণি এরূপ সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, শেষে তাহার 
তত্বাবধানকালে হিতৈষিণী সম্বন্ধে, অনেক সময়ে রাজা স্তর বাস্থদেব বিশেষ 
দৃষ্টিপাত না করিলেও চলিত। তীহার পত্রিকা সম্পাদন সর্বদাই 
রাজার মনের মত হইত । 

দেবগড়ে মুদ্রাযস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব রাজা বাসুদেব কটক 
নগরে পসুঢল” নামে এক মুদ্রীযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেখানে 
মে মুদ্রাযনত্রে রাজার গ্র্থাদি মুদ্রিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অন্ত অনেকেও 
প্রয়োজনীয় মুদ্রণ কাধ্য সম্পাদিত হইত। এই কার্য পধ্যবেক্ষণের অন্ত 
ধাহীকে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করা হইরাছিল, তাহার পধ্যবেক্ষণে, কাজের 
মিত্য নূতন উন্নতি না হওয়াতে, রাজাবাহাদুর সে সকল কাজ রহিত করিয়৷ 
দেন এবং মুদ্রাযস্ত্রটর একাংশ প্রেসের কার্য পরিচালক মীতানাথ রায়কে , 
দান করেন। অপরাংশ বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ে আনিয়৷ পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত “জগন্নাথবল্লভ* প্রেসের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। 
এখানে এখন স্ুবৃহৎ মুদ্রাযন্্র কলে চালিত হয়। প্রেসের কাজ জেলের, 
কয়েদীদের দ্বার সম্পন্ন হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়৷ আসিয়াছি, কয়েদীদের 
দ্বারা প্রেসের কার্য হুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কয়েদীরা প্রেসের সকল 
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কার্ধ্যই করিতে শিথিয়াছে। সবধলপুর হিতৈষিণীর বর্তমান সম্পাদক প্রযুক্ত 
: দীনবন্ধু গড়নায়ক। ইনি বাম্ড়া রাজ্যবাসী। বাম্ড়া বিগ্তালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত 
জানিপন্থ, কর্মতৎপর ও উদ্ঘমশীল যুবাপুরুষ। হিতৈষিণীর কার্ধয 
করিয়া প্রেসের যে সময় থাকে, তাহাতে রাজার ও রাজপরিবারের 
অনেকের অনেক মুদ্রণ কাঁ্্য সম্পর হয়। রাজ্যের শিক্ষিত ভদ্রগণের 
রচিত পুস্তক ও অন্তান্ত কাজ হিতৈষিণী প্রেসেই হইয়া থাকে । মুদ্রা 
ও পত্রিকা ছুইই আত্মপোষণে সক্ষম। এ ছুইএর কাহারও জন্ত 
রাজাবাহাঁছরের স্বতন্ত্র ব্যয় বহন করিতে হয় না। 

কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে রাজা স্তর বাসুদেব মুঢলদেবের অসাধারণ 
ব্যুতপত্তি ছিল। তিনি নান! ক্ষেত্রে স্থবিদ্বান পণ্ডিতমগুলী সমক্ষে 
তাহার অজ্জিত জ্ঞান ও বিগ্ার সাক্ষ্যদান করিয়া সর্বদাই সমবেত 
জনমগ্ুলীর শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করিয়াছেন। তাহার এ সম্মান 
রাঙ্জ সম্মান নহে, অথবা! রাজা বলিয়া স্বল্পবিষ্ভার বলে অসঙ্গত 
সম্মান অর্জনও নহে। পণ্ডিতমগ্ডুলে পঙ্ডিত বলিয়াই সেরূপ সম্মান 
অর্জন সম্ভব ভইয়াছিল। আর এক কথা! এই যে, বানুদেৰ স্বাধীন 
প্রকৃতি বিশিষ্ট মুক্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। তাহার নাতিদীর্ঘ 
জীবন ধারণ কালে, তিনি কি বালো, কি যৌবনে, কি প্রৌাবস্থায় 
কখন কোন দিন চাটুকারের অন্তঃসারশূন্ত অথচ মধুমিষ্ট রসন! 
সঞ্চালনে কর্ণপাত করেন নাই। স্তাবকের স্তব বন্দনা সর্বদাই 
অবজ্ঞা সহকারে দূরে রাখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কি আধুনিক, 
কি প্রাচীন তন্ত্রের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয়ের 
হুত্রপাতে বলিয়া! দিতেন, "আমার সঙ্গে প্রতিপক্ষতা করিলে, আমি 
নূতন কিছু শিখিবার সুযোগ পাইব, আমার রাজ সন্মান স্মরণ 
করিয়া, যেন আমার মতে মত দিবেন না, আপনার সমকক্ষ ব্যক্তির 
সছিত কথা কহিতেছেন বলিয়া মনে করিবেন। আমি যাহা জানি - 
তাতে সায় দেওয়া সহজ কাজ, আমার মুর্খ প্রজাও তাহা করিতে, 
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পারে, আপনি আপনার পক্ষ সমর্থনে পট্তা প্রদর্শন করিলেই 
আমি স্থুখী হইব।৮* এই জন্য বলিতেছি যে স্তর বান্থদেব প্রাচীন 
সাহিত্য ও শাস্ত্র বিষয়ে অগাধ পাপ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, এবং 
দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সে বিষয়ে তীহার সঙ্গে আলা, -প্যা- 
ফ্রিত হইয়৷ তাহার “অজ্জিত. বিষ্ভার গভীরতা অনুভব করিয়া কদাই 
আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি বিদ্জ্জনসমাজে রাজ সম্মান ২:পক্ষা 
ধর্তিত সম্মানে অলঙ্কৃত ও সমাদৃত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। 
এই জন্যই উড়িষ্যার সুধী সন্তান রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর 
বলিয়াছেন, প্রাজা। সুটলদেবের দ্বার! রাজসিগছাসন সম্মানিত হইয়াছে।” 
এবং মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণও পুনঃপুন; এই উক্তির সারঘস্তা 
লিপিবদ্ধ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, সেগুলি অন্যত্র আলোচ্য। 
এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাহার কাবা ও অলঙ্কার শা গভীর 
জ্তানের পরিচয় যে কেবল তীহার রচিত চিত্রোৎপল| কাব্যেই 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, ক্ষুদ্র কলেবর! “চিত্রোৎ্পল1” কাব 
গ্রন্থকার রাজা শ্তর.বাস্থদেৰ অসাধারণ রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন । 
বর্তমান সময়ের নবীন লেখকগণের রচনায় অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা 
যায়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আজ কাল শবশাস্ত্রে ও অলঙ্কা”" 
অনভিজ্ঞ, তাই তাহাদের রচনার অধিকাংশ স্থলে ইতর প্রঞোগ, 
দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন স্থল স্বেচ্ছাচারিতার চুড়ান্ত সাক্ষ্য- 
দ্যান করিয়া থাকে। অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। সংস্কৃত অলঙ্কার 
শাস্ত্রে সুপর্ডিত স্তর বান্ুদেবের সর্বপ্রথম গ্রন্থ “অলঙ্কার চত্দ্রিকা*। 
সে গ্রন্থ এত সুন্দর যে দীর্ঘকাল ধরিয়! উড়িষ্যার উচ্চ শ্রেণীর বিষ্ঠালয় 
সমূহে পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল। ও 
রাজা স্তর বাস্থদেব সুঢচলদেব “অলঙ্কার বোধোদয়” নামক সংস্কৃত. 





* ্বগীয় রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের কথিত আলোঁচন! এবং ষ্টেটের প্রধান 
কণ্ুচারী জীযুক্ত যোগেশচন্্র দাশ মহাশয় কথিত প্রসঙ্গ হইতে গৃহীত) 
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গ্রশ্থের একটি সংস্করণ নিজ ব্যয়ে প্রচার করিয়া উড়িষ্যার পণ্ডিত 
সমাজে. বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনুবাদসহ সটিক চণ্ডী 
মুদ্রিত. ও. প্রচারিত করিয়া দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর কৃতভ্তাভাজন হইয়া- 
ছিলেন। জগন্নাথ অষ্টকের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ-ও প্রচুর 
করিয়া বছ বু লোকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন: বঙগদেস্ে 
রঘূন্দনের যেরূপ প্রতিষ্টা ও প্রভাব, তাহারই প্রদত্ত ব্যাথায় 
স্থৃতিশান্্র বাঙ্গালাদেশের গার্স্থয ধর্দুকর্মে যেমন শ্রেষ্ঠ, স্থান. অধিকার 
করিয়া আজিও বর্তমান উড়িষ্যায় তদ্রপ গদাধর মিশ্রকৃত ব্যাখ্যাসহ 
স্থৃতিশান্্ গ্রচলিত। এই গ্রন্থ একান্ত ছুশ্রাপ্য ছিল। রাজা! বাসুদেব 
স্থচলদেবের অর্থ ও সামধ্যের সাহায্যে মধুহুদ্ন মিশ্র বাঁম্পতি কর্তৃক 
এ গদাধর স্বৃতর সটাক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তৎপর দশকর্ম্ম পদ্ধতি, মুণ্ডক্যোপনিষদ,' সাহিত্য-রত্বাকর প্রভৃতি 
গ্রন্থ সকলও সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া স্বরাজ্যের 
ও গড়জাতের অন্ঠান্ত _রাজোর এবং উডভিষ্যার জনসাধারণের প্রত. 
উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ওড়িয়৷ ভাষাভাষী রা এজন্য 
তাহার নিকট চিরখণে আবদ্ধ । 
রাজা স্তর বাস্থদেব কিরূপ উন্নতমনা বাগ ও লোক 
বসল রাজা ছিলেন, তাহার ১৮৮৯ খৃষ্টান্বের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের . 
রাঁজাদেশ অতি বিশদভাবে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। কৃতীর গৃহে 
বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া হীনবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের ব্যবসায়ে, 
পরিণত হইয়াছে। : শীন্জ্ঞানহীন, সংস্কৃতবর্ণজানবিহীন ব্রাহ্মণ দেশ. 
পূর্ণ। : এই হীনাবস্থা দূর করিবার জন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা ও ব্রান্ধণযোগ্য আচার আচরণের প্রতিষ্ঠার অন্ত: 
্া্মণগণের গরীক্ষা্দান অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং এই 
অবস্থা, বিপর্যয় নিবারণ ভন বিনা নিমন্ত্রণে ক্ৃতীর গৃহে উপস্থিত: 
্রদ্বণগণকে ত্রাণ সম্মানে বঞ্চিত করিবার ও প্রণাম পরত. 
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উঠাইয়া দিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার দ্বার যে কেংল 
বাম্ড়ার ব্রাঙ্গণ সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া ছল, তাহা নহে, সগ্র 
গড়জাত রাজন্তবর্গের রাজ্য মধ্যে ব্রাঙ্গণ মণ্ডলে বিষম চিন্তা ও পরি- 
বর্তনের হুত্রপাত হইয়াছিল এবং পরিবর্তনের তরঙ্গ উড়িয্যার সর্বত্রই 
অনুভূত হইয়াছিল। কেবল মাত্র বংশগত মর্যাদার মূলে রাজা বাহাছুর 
তাক্ষধার কুঠারাঘাত করিয়! উন্নতির দার মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা 
স্বরর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইলে, এইরূপই হইয়া থাকে। 

অশ্তদ্ধ উচ্চারণপটু অনভিজ্ঞ প্ডিতগণ যাগ যক্ত, ক্রিয়া কলাপ, 
বার ব্রত, শাস্তি স্বস্তযয়ন, পূজা পদ্ধতিতে অক্ষম ও অযোগ্য বলিয়া রাজা 
সর্বদাই ক্লেশ অনুভব করিতেন এবং এই অবস্থার সংশোধন * জন্ত 
রাজ! স্তর বাস্থদেব সুঢচলদেব একদিকে শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ সকলের বিশুদ্ধ 
সংস্করণ প্রচারে বদ্ধ পরিকর, অপর দিকে মূর্খ শাল্ধবাবসায়ী 
্রাঙ্মণগণকে দে সকল শিক্ষা করিবার জন্য রাজাদেশ প্রচার দ্বারা 
বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহার রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া 
দিরাছিলেন যে বিশুদ্ধ উন্চারণ সহ চত্তীপাঠ ও মন্ত্র ব্যবহারে অক্ষম 
্াহ্মণগণ হিন্দুগৃহে পৌরহিত্য করিতে পাইবেন না। বাম্ড়ায় যজন 
যাজ্জন কাধ্যে নিযুক্ত ত্রাহ্মণগণ বাধ্য হইয়া আত্মোন্নতি সাধনে অগ্ুদয 
হম। বাম্ড়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ প্রজামগুলীর পৌবাহ্ত্য 
কার্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্র জ্ঞানের পরিমার্জন ও উন্নতি সাধন 
জন্ত রাজ! স্তর বান্থুদেব বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজাদেশ প্রচার করেন যে 
রাজগুরু ও রাজ পুরোহিতের পর্যবেক্ষণে রাজা মধ্যে পৌরহিত্য 
কর্থে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে সন্কর্, বরুণ পুজা, ফুশগ্ডিকা, হোম, 
বৃষধিশ্ানধ, মৃতাহশ্রান্ধ, বিষুপুজা, ব্রত, বিবাহাদি, সর্বদা প্রয়োজনীয় 
ধর্ম কার্ধ্ের অনুষ্ঠান বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া উত্বীর্ণ হইতে হুইবে। 
ধাঁছায়া “পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্য হইবেন, হীরা! প্রজামগ্ডলীর গাথা: 
ধর্ীদুষ্ঠানে' পৌরহিষ্্য কয়িতে পাইবেন না। করিলে তাহাদিগকে 
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রাজাদেশে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই রাজাদেশ ১৮৯” থুষ্টাব্ের ১৩ই 
এপ্রেল তারিথে প্রচারিত হইয়াছিল। বামড়ার প্রজামগুলী এই রাজান্গ্রহ 
লাভ করিয়া কুতার্থ বোধ করিয়াছে । রাজা স্তর বাস্থদেব স্ুটল- 
দেবের এই শুভামুষ্ঠান বর্তমান রাজা! শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিতুবনদেবের 
পর্যবেক্ষণে স্থরক্ষিত হইয়া বাম্ড়ার প্রজাসাধারণের ধর্শকন্মানুষ্ঠানের 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতেছে। এতাদৃশ শুভানুষ্ঠানের ফল, রাজ দৃষ্টির 
ফলে সহজে বিনষ্ট হয় না, উহা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া লোক সাধারণের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়! থাকে, বাম্ড়া, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। 
.. প্রজামগুলীর ধর্মরক্ষার ভার যেমন রাজার উপর ন্তস্ত, তেমনি 
ধর্মের সাধারণ রীতি নীতি রক্ষা ও তাহার গ্রীবৃদ্ধি সাধন ও রা 
দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। যেে স্থানে রাজা, ধর্বরক্ষা, পালন ও পোষণে 
উদদীসীন, সেখানে ধর্ধ্ও ম্লান ভাবাপন্ন। তাই রাজা বান্থদেব সত্য 
সত্যই গ্রজান্ুহৃদ বলিয়া স্বীকৃত। প্রজার ধর্শের -ভিত্তিমূল যাহাই হউক, 
প্রজা সাধারণের ধর্মববিশ্বান ও ধর্মসংস্কার রক্ষা করাই রাজবর্্। 
তিনিই এ জগতে আদর্শ রাজা, যিনি উদ্ারভাবে সর্বসাধারণের ধর্ম- 
পালনে সহায়ত! করেন। রাজা স্তর বাসুদেব তাহাই ছিলেন। 
চিত্রোৎপলার ন্যায় রাজার আরও কতকগুলি স্বকৃত ওড়িয়া গ্রন্থ 
বর্তমান আছে। সে সকলের মধ্যে “বীরবামা* প্রধান স্থান অধিকার 
করে। ঝান্সীর রাণী লঙ্মীবাঈীর চরিতকথা অবলম্বনে “বীরবাম!* 
রচিত হইয়াছে, উড়িষ্যার সাহিত্যভাগ্ারে সে গ্রন্থ উচ্চ সমাদর লাস 
করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর রাজ| স্যর বাসুদেব "কিফ্ষদধ্যা” 
বিবরণ নামে আর একথানি পঞ্ গ্রস্থ রচনা. করিয়াছিলেন ।. পে 
গ্রন্থে রাম সুগ্রীবের মিত্রতা, বালিবধ, বালিরাজার সমাধি বলিয়! 
চিহ্নিত স্থানের বিবরণসহ “কিফিন্ধযা” নামে গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার 
করেন। নার 
'বিস্যানথরাগপ্রবণ রাজ! স্তর বাস্থদেব ম্থলদেব. কেবল ষে নিব 
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রাজ্যে বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! উচ্চ, ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, 
মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দানোপযোগী বিগ্ালয় প্রত্বি্ঠা করিয়া এবং 
রাজধানী দেবগড়ে উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার গুরুভার বহন 
করিয়া বিষতাদান ও সাহিত্য চর্া, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ও জান- 
বৃদ্ধি বিষয়ে কর্তব্যানুষ্ঠানের তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে, 
শিক্ষাদান ও জ্ঞানবৃদ্ধি বিষয়ে তাহার চিন্তা, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা, 
তাহার সম্পদ ও সম্মান নিজ রাজ্যে আবদ্ধ থাকিত না, তিনি লোকের 
স্বতাবস্থলভ সরলজ্ঞান পিপাসার পরম সুহৃদ হইয়! সর্বদাই স্বরাজ্যে ও 
গার্শবন্থী রাজ্য সকলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশে বিছ্যাদান ও 
জ্ঞান প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যে কেবল ছত্রিশগঙ্ ও 
উড়িষ্যার গড়জাত রাজগণের শক্তিসমবাঁয়ে ওড়িয়া-সাহিত্যসেবীদের 
উৎসাহ বর্দানের প্রয়াস পাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, এ প্রদেশ- 
বানী জনমগুলীর মধ্য হইতে উচ্চগরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে চিকিৎসা 
শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রলুব্ধ করিবার জন্য রায়পুরের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের 
আফিসে মিলিত রাজন্যবর্গের দভায় স্তর জন উডবর্ণ সাহেবের মধ্য- 
প্রদেশ হইতে বিদায় লইবার কালে, তদীয় নামে ছাত্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করিয়া ও তদ্দরা বর বংসর বৃত্তিদানদ্বারা কলিক।ত৷ 
মেডিকেল কলেজে উচ্চচিকিৎসা বিছা অধ্যয়নের প্রস্তাব কার্ধ্যে পারণত 
করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, 
তিনি থে কেবল পুরীতে সনাতন ধর্মরক্ষি্ী সভ| প্রতিষ্ঠা করিয়া 
দে সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বংসরের 'পর বতদর মুদ্রিত 
প্রশংসাপত্রসহ স্বর্কূপ্ডল পুরস্কার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে, 
কটক ও পুরীর সাহায্যপ্রার্থ 'বালক ও বালিকা বিষ্ভালয় সকলে 
সাহায্য দ্রানেই -সন্থষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, স্বরাজ্যের বাহিরে উড়িষ্যার 
নানাস্থানের বিপন্ন বালকবৃনের শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়াই : কর্তব্য 
শেষ করেন নাই, 'খ্বদেশে ও বিদেশে জ্ঞানবৃদ্ধি রুল্লে যেখানে যখন 
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প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই সাহাযাদন তাহার স্বভাবসিদ্ধ গুণের 
বিশালতার সাক্ষ্যদীন করিতেছে । 

বিষ্ভা ও জ্ঞান বিস্তার বিষয়ে, রাজ! স্তর বাসুদেব সুটলদেব ও 
তদীয় যোগ্যপুত্র বর্তমান রাজা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রিভূবনদেব,. সে 
কালে যুবরাঁজরূপে, যে সকল সুপার অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেগুলি 
সহজ ও সুন্দর, এবং ফলপ্রদ হইয়াছিল। বাম্ড়া রাজ্য এখনও সে অনুষ্ঠান 
সকলের গুভফল ভোগ করিয়া আসিতেছে । রাজা, রাজ্যের বিষ্যালয় 
সমূহের শিক্ষকগণের উচ্চ পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচার করিয়া বলিয়া 
দিয়াছিলেন যে, যে সকল শিক্ষক উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তীহার! 
উচ্চতর বেতনে, উচ্চতর বিগ্ভালয়ে, শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইবেন। 
যুবরাজও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিয়৷ দিয়াছিলেন, যে সকল শিক্ষক 
এবং ছাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ে উংকষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, 
তাঁহার! পুরস্কৃত হইবেন। এরূপ পবীক্ষায় রাজসংসারের কর্মচারীবৃন্দ 
সন্তোষজনক প্রবন্ধ রচনা! করিলে, যুবরাজ সেই সকল কর্মচারীকে 
বংদরের শেষে স্বতন্ত্র দশটাকা করিয়া পুরস্কার দিবেন। জ্ঞান বিস্তার 
বিষয়ে পিতার নানাবিধ সদনুষ্টান সন্দর্শনে, যুবরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ 
ত্রিভূবন দেব বাহাছুরও উড়িষ্যার নহিলামগুলীর জ্ঞানবৃদ্ধি কল্পে প্রতিষ্ঠিত 
ও পরিচালিত “আশা” নায়ী মা্িক পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়! 
তাহাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার হইতে 
বুঝিতে পারা বায়, সননুষ্টানের প্রবাহ সপনুষ্ঠানের জনয়িত্রী এবং 
একবার বংশগত হইলে, তাহা হইতে শতবিধ অমৃতফল প্রসবিত 
হইয়া পুরুষান্গুক্রনে লোক সমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া 
'থাকে। | 

রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেব যেখানে যখন গিয়াছেন, সে স্থানের 
বিবিধ কল্যাণ সাধনে কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত আকারে সর্ধদাই অর্থ 
সাহায্য মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থাভাবে অসহায় ব্যক্তি, পুতরগণের বিষ্যাশিক্ষার 
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ব্যবস্থা! করিতে না! পারিস! ক্লেপ অহৃভব করিতেছে, দেরপ স্থলে, সেই 
মকল অসহায় বালকগণের বিষ্ালয়ের বেতনের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। কোথাও কোন বিগ্তালয় অর্থাভাবে হীনদশা প্রাপ্ত হইতেছে, 
দ্বানিতে পারিলে, তাহার দুরবস্থা দূরীকরণ জন্ অর্থ সাহাষ্য করিয়! 
তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। বাম্ড়ার রাব্রজীবনে এরূপ বু বনু 
ঘটনার উল্লেখ করিতে গেলে, পুথি বাড়িয়া যাইবে। কেবল ইহাই 
বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাহার নির্দিষ্ট বাৎসরিক আয়ের কিয়দংশ 
সর্বদাই এইরূপ বিবিধ সাদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে, এবিষয়ে তাহার 
দেশ কাল ও পাত্র বিচার ছিল না। * 

গুণবান ও দন্িদ্র সাহিত্যিকগণের উতসাহবদ্ধন জন্যও *তিনি 
বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের চিন্ত|। বুদ্ধি ও মতিগতি 
কোন্‌ পথে চলিয়াছে, জাতীয় সাহিত্য তাহার সংবাদ দানে 
সক্ষম । রাজা স্তর বাসুদেব স্ুটলদেব তাই ওড়িয়া সাহিত্য সমাজে 
উৎকষ্ট সাহিত্যের স্থপ্রচার সাধন জন্ত একটি সাহিত্য সভ! 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে, কোন গ্রশ্থ 
উত্তম হইলে, এবং নতার অভিভাবকগণ অনুরোধ করিলে, গড়ছাতের 
রাহগারা, জমিদারের ও অন্তান্ত অবস্থ।পন্ন ধনী ব্যক্তিরা সেই তার 
কয়েকথণ্ড করিয়া প্রত্যেকে ক্রয় করিবেন। তালিকাদৃষ্টে দেখ। যায়, 
এই উদ্দেপ্ত সাধন জন্য, একটি সভ| প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবসহ এক 
আবেদন পত্র উড়িষ্যার বু বু পাস্থ জমিদার ও 
রাজন্তবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। একথানিমাত্র তালিকায় প্রায় 
ত্রিশ জন সন্ত্রস্ত পদস্থ মহোদয়ের নামের হিনাব আমর! পাইয়াছি। 
অন্য তালিকাও ছিল বলিয়৷ বোধ হয়, কিন্তু ময়ূরভগ্র, ডোমপাড়া, 
বালেশ্বরের জমিদার রাধাচরণ দাস, কাউপুরের মহাশয়, পদ্মপুর 





ক কটক ও পুরীর ভদ্রপমারে রাঁজাবাছাছুরের এরূপ বছ বু সদনুষ্টান স্বীকৃত। 
এ সংবাদ বর্গায় রায় মধুহ্দন রাও বাহাহুরের নিকট আ।গর! গুনিয়াছি। 


. সাহিত্যসেবা ১৩১ 
চনত্রপুরের জমিদার সাহেবগণ, পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, প্রত্যেকে কয়েক খও গ্রন্থ ক্রয় করিয়া 
উৎসাহদানের অঙ্গীকারে আবন্ধ হইয়াছিলেন। অন্তান্ত বুবু স্থান 
হইতে প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত সংবলিত কোন উত্তর 
পর্যন্ত আসিল না দেখিয়া, রাজ। স্তর বাস্থদেৰ & কঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, 
নিজে যথাসাধ্য সাহায্য দানের পথ মুক্ত রাখিয়া কার্য করিতে 
লাগিলেন। তাই মনে হয়, উত্তম আদর্শের পরিপূরণের জন্য বনু 
লোকের সমব্তে সহায়তা লাভ এদেশের ভাগ্যে এখনও স্বপ্র বলিয়া 
মনে হয়। তাই স্তর বাস্থদেব তাহার সময়ে, উড়িষ্যার অন্ধকার 
আকাশের বৃহস্পতি । " 


'নবম অধ্যায় 


বোম্বাই ভ্রমণ 

বিদেশভ্রমণ শিক্ষালাভের একটা! বিশিষ্ট দ্বার। শাস্ত্র ও পু'থিগত বিষ্য 
সকল সময়ে কার্যকরী হর না। সংসারের বিবিধ তত্ব, নানাদেশের 
সমাজমংবাদ ও বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সংবাদ, অধীত বিদ্যার 
পরিপোষণে ও পরিকরুতা লাভে সহারত| করিয়া থাকে। তাই রাজা 
স্তর বাসুদেব সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই, ভারতবর্ষের নানাস্থানে 
পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এবং অজ্জিত ভ্ঞান ও দৃষ্ট ঘটনাসমূহের দীরা 
নিজ রাজ্যের উন্নতি নাধনে প্রাণপণ যন করিয়া অক্ষয়কীন্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন। বিদেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্যটন তাহার এতই প্রিয় কার্ধয 
ছিল যে, বিবাহের পূর্বে প্রত্যেক রাজকুমারীকে তিনি বিদেশের নানা 
স্থান ও তীর্থ ভ্রমণ করাইয়া তীহাদের ভ্তান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রদার 
বৃদ্ধি করিয়৷ দিতেন। কন্ঠাগণের পক্ষে এটা তাহার একটা অব 

কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। * 
পরসঙগক্রমে পূর্বে বলা হইয়াছে, তিনি রাজধানীস্বুলভ নানা বিষযক 
জ্ঞানাজ্জনের জন্ট পুনঃ পুনঃ কলিকাতায় আনিয়া অবস্থিতি করিতেন। 
কলিকাতায় সৌখীন ও সম্পন্ন ভ্রমগুলীর সহিত মিলিত হইয়া 
নির্শল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। ব্যবসায় 
বাণিজ্যের সহজ পন্থা সকল উদ্ভাবন জন্ত কলিকাতার বাণিজ্যকেন 
সকল পরিদর্শন করিতেন। বামড়ার ধন সম্পদবৃদ্ধির উপযোগী 
শিল্পালয় গ্রতিষ্ঠার জন্ত কলিকাতার নানাস্থানের শিল্পকেন্ত্র সকল 
রী করিতেন। _রামরুমার, রার্মারী ও অ্ঠা ুরাঙ্নাদের দর 


বাস নারি প্রধান রমচারী ইজ বাবু যোগেশ্চন্র দাশ মহাপযের 
নিকট এই সংবা? অবগত হইয়ছি। 
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মনের প্রশস্তত| বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন যাদুঘর, পণুশালা,, 
শিবপুরের উদ্মান দর্শনের ব্যবস্থা করিতেন, অপরদিকে ইংরাজ 
সওদাগরদের ব্যবসায়ের কেন্্রসকলও পর্যবেক্ষণের জন্য বাবস্থা করিয়া 
দিতেন। জ্ঞানাজ্জন ও তদ্দারা জীবনের কন্মক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাঁধনই 
স্তার বাস্থুদেবের সকল কর্মের মেরুদণ্ড ছিল। আর কোন সনুষ্ঠান 
দেখিলেই, তাহার অনুরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা স্বরাজ্যের প্রজা সাধারণের 
ও রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন দঙ্বক্প বদর অধিকার করিত, ইহাই 
রাঙজান্তার বানুদেবের স্বাভাবিক রাঁজধর্শে পরিণত হইয়াছিল। এই যে 
বাম্ড়ারাজ্য ও দেবগড় রাজধানীর প্রতি অপরিমীন স্নেহ মমতা 
ও ইছার শ্রীসম্পদ বুদ্ধি করিবার জন্ত নিয়ত য্ চেষ্টা, ইহাই সেই 
রাজপুরুষের পরম প্রিয় কার্যে পরিণত হইর়াছিল। তাই তীহাকে 
ভারতীয় রাজন্তবর্গের মধ্যে আদর্শ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিতে বিন্দুমাত্র 
কুগ্ঠ বোধ হইতেছে না। আর ইংরাঁজ রা জপুরুষগণ বংমরের পর 
বৎসর বাৎসরিক শাসন বিবরণীতে তাহাকে দেইরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট 
রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। * 

রাজা স্তার বাস্থুদেব প্রথম বসে আরম্ভ করিয়। বহু বহুবার 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ ভাবে কাঁশাতে গিয়া বহু বিষয়ের তত্ব 
অবগত হইয়াছেন, এবং সেই সকলের অনুকরণে নিজরাজ্যে বিবিধ 
সানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ের আলোচনাও 
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১৩৪ স্তর বাস্থদেৰ জীবনী 


পূর্বে করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার মধ্য প্রদেশের নাগপুর হইয়া 
বোম্বাই যাত্রা বিষয়ের আলোচন! করিতেছি। 

রাজা স্তার বাসুদেব সুঢলদেব, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার টিকায়েং সচ্চিদা- 
নন্দ দেব, জলন্ধর দেব, কেশবচন্দ দেব, রামভদ্র সাহদেও এবং 
ধ|ঞজচিকিংদক ডাক্তার লক্ষমীনারায়ণ নায়ক, সম্বলপুর হিতৈষিণী- 
সম্পাদক নীলমণি বি্ধারত্, বাবু শ্বরচন্ধ মিত্র, বাবু রামচন্্ 
পাল, ও ভূত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বামড়া শন হইতে যাত্রা করেন। 
গথে বিলাসপুর, রায়পুর, নাগপুরে অবতরণ ও অপেক্ষা করিয়াছিলেন । 
নাগপুরে অন্বাচারি জলাশয়, তেরেংখাড়ি বাগিচা, সরকারী উগ্ান 
মহারাজবাগ, কষুদ্রীকারের হইলেও যাছুঘর দেখিবার জিনিস। রাজা 
স্তর বাসুদেব বিশ্রামান্তে ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থান দর্শনে 
অগ্রসর হন। সহরের পূর্ধোন্তর দিকে প্রায় দেড় ক্রোশ দুরে 
উচ্চ নালভূমির মধ্যস্থলে এক জ্বৃহং জলাশয়। ইহার তিনদিকে 
উচ্চ মালভূমি হইতে স্ৃবিমল বারিকণী বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া এক 
ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। এ জল স্নান ও পানের সম্পূর্ণ উপযোগী 
বলি স্থিরীরৃত হওয়ায়, উহার অনাবৃত দিকে বৃহদায়তন বিশিষ্ট উচ্চ 
প্রাচীর নির্মাণ করিয়া এ জলরাশি সঞ্চিত কর! হইয়াছে। যে পরিম' 
জল সর্বদা সঞ্চিত রাখা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত জল বাহর 
হইয়। যাইবার এক পথ প্রাচীর পীর্ষের এক পারে বর্তমান। এঁ বেষ্টনী 
মধ্যে সঞ্চিত প্রচুর জল নাগপুর সহরের অসংখ্য লোকের নিত্য 
প্রয়োজনীয় সকল কার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। স্থুবাবস্থার গুণে 
নেই জলাশয়কে একটি হদ বলিয়া সহজে ভ্রম জন্মায় প্রদত্ত বাধ 
এত উচ্চ বে, উহার উপর আরোহণ করিলে, নাগপুর সহরের অনেকাংশ 
ও বৃহৎ অট্রালিকা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। অপরাহ্ন সময়ে এ স্থানের 
দৃশ্ত অতীব রমণীয়। বাদের উচ্চ শিরে আরোহণ কবিয়া দিনমণির 
অস্তগমন দর্শন পরম রমণীয় বলিয়৷ মনে হয়। কোম্পানীর বাগানে মহারাণী 
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ভিক্টোরিয়ার এক সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । এ উগ্ান 
নানাবিধ পুষ্পফলে সর্বদাই পরিশোভিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহার মধ্যে নান! 
স্থানে জীব নিবাসও আছে। উগ্ভান প্রবেশের প্রধান দ্বারে 
একটি সুবৃহৎ হ্তিমুস্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে সহসা জীবিত বলিয়৷ ভ্রম 
জন্মে। ইহা সহরের মধ্যে উত্তম ভ্রমণ স্থান। ভেগস্লা রাজাদিগের 
রাজধানী পুরাতন সহর কতক পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন হইলেও, সহরের 
অপরাংশ সীতাবন্ভীর পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সীতাবন্ডী 
পর্বতের উপর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। * এখানে ছুইটি কাপড়ের কল 
আছে, মাননীয় চিট্নবিশ প্রমুখ মহারাস্ীয়গণ পরিচালিত কাপড়ের কল 
পস্বজ্ৰণী মিল” নামে অবিহিত। ইহার অবস্থা জাশাস্রূপ উত্তম লহে, 
তথাপি ইহার কার্য বেশ চলিতেছে । অপরটি ধনকুবের টাট! মহোদয় 
প্রমুখ পার্শি বণিকদের কর্তৃক পরিচালিত। ইহার কাঁধ্য পারচালন ও 
পরিদর্শন ভার অভিজ্ঞ পার্শি কর্মচারীদের হস্তে হস্ত। এই বিরাট 
মিলে কোটপ্যা্ট ইত্যাদির উপযোগী মোটা ছিটের কাপড়, টোয়ালে 
বিছানার চাদর প্রভৃতি বিবিধ স্ৃতার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
রাজা স্তর বাসুদেব নাগপুরের এই সকল স্থান দর্শন ও ভ্রমণ 
করিয়া! বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে নাসিকে অবতরণ 
পূর্বক গোদাবরীন্নান ও পঞ্চবটা দর্শন করেন। এখানকার নিজ্জলত৷ 
হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শান্তরসের সঞ্চার করিয়া! দেয়। অতি প্রাচীন 





* নাগপুর ও ইহার পার্শবর্তা স্থান সকলের জনমণ্ডলীর বিশ্বা যে, অরণ্য- 
যাত্রায় গঞ্চবটা যাইবার পথে শীভাঁদেবী & পর্বতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার 
বিশ্রাম স্থান বলিয়। পর্বতের নাম “দীতাবন্ডী” হইয়াছে! এই পর্ধতের উত্তর 
পূর্বে কয়েক ক্রৌশ দুরে “রামটেক" নামক এক পর্ধতও আছে। সীতাবন্ডীতে 
মীতাদেবীর বিশ্রাম সময়ে গ্রুরামচন্দ্র “রামটেক” পর্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
তাই প্রামটেক* তীর্থস্থান। এতদুরে পরম্পর বিশ্রাম করিতে বদিয়াছিলেন কিন!, 
তাহা! আধুনিক প্রত্বতত্ববিদ্গণের অনুসন্ধানসাপেক্ষ । 


১৩৬ স্তর বাস্থুদেব জীবনী 


বৃক্ষ সকলের ছায়াতল দিয়া গোঁদাবরী শীলাঘাত সহা করিয়া ক্রমে 
অগ্রসর হইয়াছে। নদীতটে দেবাঁলয় সকল প্রতিষ্ঠিত। এমন রমণীয় 
ও তৃপ্তিপ্রদ স্থান, দাক্ষিণাত্যে বিরল, অর্ধ্যাবর্তের উত্তরাংশেও যে 
অধিক আছে, তাহা মনে হয় না। রাম বনবাসে পঞ্টা (নাসিক ) 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত রাম- 
মন্দির ও অতিথিশালা বর্তমান। ১১টি পাগুবগুহা বনু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত 
বলিয়া বোধ হয়। অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাল, যাত্রীগণের প্রতি ইহাদের 
অত্যাচারের সীমা 'নাই। নিকটে তপোবন নামে এক উপবন আছে, 
রামসীত| এই উপবনে বাদ করিতেন বলিয়া বিদিত। রাজা বাহাদুর, 
দূলবলসহ এই সকল দর্শন করিয়া বোথাই যাত্রা করেন। ্ 

রাজাবাহাছুর, যুবরাজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদেৰ বাহীছুর, নীলমণি 
বিগ্যারত্ব, ডাক্তার বাবু প্রস্থতি সকলকে লইয়া সমুদ্রপথে এলিফ্যাণ্ট। 
দ্বীপে পর্বত গুহা দেখিতে গিপ্নাছিলেন। দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন কালে, 
ক্ষুদ্র ষ্টানারখানি সাগরতরঙ্গে জলমগ্ন হইবার উপক্রম করিয়া ছিল। 
সহযাত্রীদল, রাজা ও রাজকুমারের বিপদ সম্ভাবনার ভয়ে বিহ্বল হইয়া, 
বিপদ আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন গতিকে সে যাদা 
দে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়৷ তীরে উত্বীর্ণ হইয়াছিলেন। “স্জা 
বাহাদুর বোম্বাইয়ের রাজোদ্যান, লাঁটভবন, বন্দর, নানাদেশীয় খাঁণিজ্য 
পোত, ও সে স্থানের কর্ম শৃঙ্খলা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অগ্রসর হন। সঙ্গে 
সঙ্গে বোম্বাইয়ের “ভিকৃটোরিয়া টার্মিন্” রেইলওয়ে ষ্টেশনের অপূর্ব 
নির্মাণ কৌশল ও তাহার শোভা সনর্শনে আনন্দ উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন। এখানে পোষ্টআফিন, ও প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগার 
পরিদর্শন করত প্রভৃত অভিজ্ঞত! অর্জন করেন। হাইকোর্ট, পোষ্ট 
আফিস প্রস্থতি সরকারী কার্যালয় সকল দেখিতে ও সঙ্গে সঙ্গে 
জোোষ্ঠ রাজকুমারকে এরূপ বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ 
দান করিতে লাগিলেন। 


বোম্বাই ভ্রমণ ২৩৪ 


বোম্বাই অবস্থান কালে স্থানীয় অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তিনি দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, 
সেখানে পগ্ডিতা রমাবাঈ-প্রতিষ্িত দারদা-দদন দর্শন করিতে এবং, 
সেখানে বয়স্ক! ব|লিক|দিগরকে কিরূপ পদ্ধতি অন্যারী শিক্ষাদান কর 
হয়, তাহাও দেখিতে ও জানিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত রমাবাঈয়ের 
মহিত আলাগ পরিচয়ে আপ্যায়িত হইয়া, তাহার আশ্রমে রাজ! কিছু অর্থ 
মাহায্যও করিয়৷ ছিলেন। পণ্ডিত! মহোদর়ার সহিত যে মকল কথাবার্তা! 
হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃতেই হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজা 
বাহাছর কেবল আলঙ্কারিক ছিক্নে না, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে 
পূর্ণ প্রবেশ লাভ 'ও অভিজ্ঞত! অর্জন করিয়াছিলেন, তাই রাজা স্তর 
বাসুদেব সুঢলদেৰ পঞ্তিতা মহোদয়াকে সংস্কৃতেই নিম্নলিখিত মৌথিক 
শ্লোক দ্বার! প্রশ্ন করিয়া ছিলেন। রাজার প্রশ্ন: এ 
“যো বৈবিশ্বেশ-লক্ীপতিমুখ নলিনান্ির্লদ্বাক্‌ হ্ধাদ্ধি-- 
প্রোজঙ্গোল্লোলজালে তব পরমন্গথং পুল বে হিনুধরমঃ। 
তন্মানির্বযাজ-ধন্মাৎ বিমল কুলজে ! নিষ্কলঙ্কাৎ কথংতে 
্রত্যাবৃত্বাঃ পবিত্রাঃ স্বললিত মতয়োরেমিরেবৈ বিধর্েশ ॥ 
পণ্ডিত| রমাবাঈয়ের উত্তর :__ 
“্নাম্মাকং বিধর্মঃ বন্তত ঈশ্বরে জীবন্ত সম্বন্ধ এবধর্শর্ঃ, 
সতু বেদাধায়নাদ ভবিষ্যতি, কিন্ব্বাকং বেদাধিকারো নাস্তি, 
্ত্ীশুরো নাধীয়েতা মিত্ক্তেঃ এবং চ হিন্দুমতে 
স্ত্ণাংহি পতিদেবত! ইত্যুক্ং মনুষাপূজনং দিদ্ধং তাঁবত। পরম 
পরাধিতন ভিবিষাতি শঙ্তীয়া হিন্দু পরিত্যাগো বরীয়ানিত্যাদি।”* 


*. কলিকাতা সংস্কৃত কলেদ্ের অধ্যাপক মহামছোপাধ্যায় উহু অনাথ 
ত্বণ মহাশয় প্রদত্ত ব্যাখ্যা 

. পশ্নযে হিনধ্ বিশবেঙগর ও নারারণের ধর হইতে বিগ্ললিপত রাগ খা: 
নুছের উত্তাল ও চঞ্চল তরঙ্গমালার উপর ভাসয়াছিল, এবং যাহ! তোমার নখের কারণ, 
১৮ 














১৩৮ স্তর বাসুদেব জীবনী 


রাজা, পঙ্ডিতা .রমাবাঈয়ের স্নুষ্ঠান সন্কল্পের বিষয়ে প্রশংসাপূর্ণ 
অভিমত ব্যক্ত করেন ও তাহার কাধ্যে উৎসাহ দেন। পরে তিনি 
বহুস্থানে বহুব্যক্তি ও বহুবিষয় পরিদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
রাজ! বাহাছুর জোস্টপুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বরাজ্যের ভাবী উন্নতির 
বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিজেন। সেই সকলের সাহায্যে 
রাজ্য পালন সঘন্ধে নিজের আদর্শ পরিশ্ুট করিয়া লইতে এবং 
যুবরাজ সচ্চিদানন্দের ভবিষ্যৎ আদর্শ গঠনে সহায়তা করিতে বিধিমতে 
বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। 

বোম্বাই সহরের নানাস্থান পর্য্যটন ও পরিদর্শন শেষ করিয়৷ রাজ! 
বাহাছর পুত্র, অন্য আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীসহ আ'মেদাবাদে গমন 
করেন। সেখানে দেশী মূলধনে দেশীয় জনমণ্ডলীর পরিচালনায় স্ুবুহৎ 
কাপড়ের কল চলিতেছে । সে সময়ে দেশীয় এরূপ স্বৃহৎ কারবার 
ভারতের আর কোথাও ছিল না। সেখানকার সেই বিশলকায় 
কারখানা পুঙ্কান্পুজ্ষ পধ্যবেক্ষণ করিয়া স্বদেশ ও স্বরাজ্যানুরাগী 
রাজা স্তর বাসুদেব অপরিমেয় আনন্দ সান্তোগের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রভৃত জ্তানোপাজ্জন করিয়াছিলেন। আমেদাবাদের কল কারখানা 
বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রাজা বাহাদুর পুনরায় শোাই 
ফিরিয়া! আসেন); এবং এখান হইতে সকলকে লইয়৷ স্বরাজ্যা ভিমুখে 
যাত্রা করেন। 
ছিল, হে বিমলকুলোস্তবে। সেই নিম্কলঙ্ক ও অকপট ধর্দু হইতে তোমার পবিত্র হুললিত 
মতি কেন প্রত্যাবৃত্ব হইল ? এবং ক্ষি কারণে উহ ভিন্ন ধর্দরে আসক্ত হইল? 

উত্তর £__-আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি, তাহ! বিধর্দ নহে, ঈশ্বরে জীবের সম্বন্ধ 
বস্তুতঃ ধর্ম ॥ সেই সন্বন্ধ বেদাধ্যয়ন হইতে হইয়। থাকে। কিন্তু আমাদিগের বেদাধিকার 
নাই, কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রী এবং শুদ্র বেদাধ্যয়ন করিবে না। এইভাবে 
স্বীগ্ণণের পক্ষে পতিই দেবতা, ইহ। শানে উত্ত হুইয়াছে। নুতরাং আমাদের পক্ষে 
মনুষ্যপূজনের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ন1। রহ শঙ্কাতে আসার হল 
পরিত্যাগ শ্রেষস্কর হইয়াছে। 


রঙ 


বিদেশ ভ্রমণ ৯৩৪ 


পুণা ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 


রাজা স্তার বাস্থদেব আবার কিছুদিন বিশ্বামান্তে আত্মীয়স্বজন ও 
কর্ধচারী পরিবেষ্টিত হইয়! দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন।. এবারে 
সর্বপ্রথম বোম্বাই হইয়া পুণায় গমন করেন। এখানে দেখিবার বিষয় 
অনেক। পুণা মহারাষ্্ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান কেন্ত্র। এখানে শিবাজী 
মহারাজের স্মৃতিজড়িত নান। কীর্তির পরিচয় লাভ করিলেন। এখানে 
মহারাষ্ায় ব্রাহ্মণ দমাজের রীতিনীতি আচার আচরণ পরিজ্ঞাত 
হইতে বিন্দুমাত্র ত্রটি করেন নাই। এখানে মুসলমান রাজশক্তির 
প্রভাববর্জিত ভারতীয় নারীসমাজের স্বাধীন বিচরণ স্বচক্ষে সদর্শন 
করিয়া বঙ্গের ও উড়িষার নারীজাতির কঠোর অবরোধ ব্যবস্থায় 
কিয়ংপরিমাণে আস্থাহীন হয়াছিলেন। তাই রাজ! স্তর বাসুদেব 
নিজ রাজপুরাঙ্গনাগণকে নানাবিধ শিক্ষাকেন্দ্রে লই যাইতে কুষ্ঠাবোধ 
করিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়। তিনি কোন দিন প্রাচা প্রাচীন 
সামাজিক রীতিনীতির উচ্চ সমাদরে বিরত ছিলেন না। ভারতীয় 
প্রাচীন রীতি পদ্ধতির কলেবরে, সময়'আোত যে সকল আবর্ন! 
আনয়ন করিয়া, সমাজ দেহকে দুর্ধল ও মলিন করিয়। তুলিয়াছে, কেবল 
সেই গুলির নূলোচ্ছেদে তিনি চিরজীবন প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছেন। 
আর তাহার জীবনে, নানা দেশ পর্যটনের ফলেই সে গুলি সাধিত 
হইয়্াছিল। হিন্দুর ধর্ম ও সমাঁজজীবনের মূল রীতি নীতির উপর, 
যেমন একদিকে তাহার গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি আবার অন্ত 
সকল ধর্ম ও ধর্মপমাজের গ্রতি অভিজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু জনোচিত 
উচ্চ উদার ভাব পোষণ করিতেন। এইটি তাঁহার আবাল্য 
উচ্চ ও উত্তম শিক্ষার ফল। একদা উৎকল ত্রাঙ্গদমাজের নেতৃস্থানীয় 
স্বর্গীয় মধুহ্দন রাও, প্রচারক স্বর্গীয় নদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
বিশ্বনাথ কর প্রস্ততি ব্যক্তিগণ একত্র বাম্ড। ভ্রমণে গিয়াছিলেন। 


১৪৪ শ্তর বাস্থদেব জীবনী 


সেখানে ধর্ম প্রসঙ্গ, বক্তৃতা, ইত্যাদিও হইয়াছিল। রাজাদেশে রাজ- 
বাটাতে একদিন সায়ংকালে ব্রন্মোপাসনার আয়োঞ্জন হইয়াছিল। 
সেখানে পূর্ব্ব হইতে রাজার জজ্ঞাতপারে তাহার জন্ত এক উচ্চ 
আসন নির্দিষ্ট ছিল। উপাসনার সময়ে রাজাবাহাছুর যখন এ আসন 
অতিক্রম করিয়া অপর কলের সহিত সমাসনে বমিতে যাইতেছেন, 
তখন সেই নির্দিষ্ট রাজামন দেখাইয়া তাহাকে বসিতে বলায়, তিনি 
বলিয়াছিলেন “ও আনে নন্দ বাবু ব্িবেন।”* অর্থাৎ উহা আচার্য্ের 
আমন। নে দিন সেই রাজাসনে বসাইয়া৷ নন্দ বাবুর দ্বার! ব্রদ্ধো- 
পাসন! সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। ইহা তাহার সরল ও স্বাভাবিক 
শীলতা ও উদারতার পরিচায়ক । 
রাজা স্তর বাহ্থদের সুটলদেব পুণা পরিদর্শন করিয়া দক্ষিণাপথে 
অগ্রসর হন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে অগ্রসর হইয়! সর্বাগ্রে মহীনরের 
অন্তর্গত বাঙ্গালৌর নগরে উপস্থিত হন। মগ্ন্থ্টির ভিতরে কাশ্ীর 
ভৃস্বর্গ বলিয়৷ বিদিত, আর বাঙ্গালোর দাক্ষিণাতোর “নন্দন কানন?। 
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিষ্টিত রম্যকাননের নাম “নন্দন কানন”, আর 
বাঙ্গালোর নগর নির্মাণে, ভারতের একছত্র সম্রাট ইংরাজের মৌন্দ্ধা 
ও নৌষ্টৰ জ্ঞানের পরাকাষ্া প্রদর্শিত হইয়াছে । বাঙ্গাল্েরর 
প্রান্কতিক শোভ! যেমন সুন্দর, বচনাগাবিপাটো নগরের শোঁভ! 'ও 
শৃঙ্খল! ততোধিক রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। এখানকার রাজপথ 
সকল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম খজুরেখার স্তায় পরস্পরের দেহ 
কর্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছে । দেঁখিলেই বোধ হয়, স্থপতিবিস্তা- 
বিশারদ কোন একজন বা দশজনের মিলিত বুদ্ধি ও হতচেষ্টার ফলে, 
একথগু বৃহদায়তন ভূমি একটি অপূর্ব শোভনদৃষ্ঠ নগরীতে পরিণত 
হইয়াছে।. বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের রাজপথ সকল যেরূপ সৌঠ্ঠব- 





* ভীসুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় প্রাত্ত বিবরণ হইতে সগ্ধলিত . 


দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ১৪৯ 


সম্পন্ন ও শোভনদৃশ্ঠ, তাহাতে বোধ হয়, স্তর বাসুদেব বাঙ্গালোরের 
আদর্শে নিজ রাজধানীর পরবর্তী রাজপথ সকল রচনার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। দেবগড়ের অধিকাংশ রাজপথের কোন এক স্থানে দাড়াইলে, 
অনেক দূর পর্যাস্ত সমান দৃষ্টি চলিয়া থাকে। দেবগড়ের রাজপথ 
সকল সর্বদাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ভ্রমণে সুখকর। আর এ 
মকল রাজপথের উভয় পার্খের রাজঅট্রালিকা ও সাধারণের 
বাসোপয়েগা গৃহ সকল শ্রেণীবদ্ধ ও শোভনদৃশ্ত। 

স্তর বাসুদেব ুটলদেবসেবিত দেবগড়ের বিবিধ উন্নতির 
অধিকতর প্রীবৃদ্ধি সাধনে সমর্পিতচিত্ত বর্তমান রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
সঙ্গিদানন্দ ত্রিভূবনদেব, বহু অর্থ ব্যয়ে বংসরের পর বৎসর, নানা 
প্রয়োজন সাধনের জন্ত* নৃতন নূতন রাজ অট্রালিক| নির্মাণ করাইয়া, . 
রাঁজপথ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া, নগরের সর্ধত্র 
না হউক, অনেক স্থানে রাত্রির অন্ধকার নিবারণের জন্ত বৈছ্যাতিক 
আলোকের ব্যবস্থা করিয়া, রাজধানীতে বাসের স্ত্খ সুবিধা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। স্তর বান্ুদেবের লোকান্তর গমনের পর, বর্তমান রাজ। 
বাহাদুর রাজধানীর উত্তর সীমায় প্রধানপাট-ঝরনার উভয় পারে, 
পর্বতগাত্রে তিনধানি রাজ অট্টালিকা নির্মাণ কয়াইয়াছেন। ইহাদের 
নাম “বসন্ত নিবাস” এগুলি দূর হইতে দেখিতে যেমন সুন্দর ও 
চিত্বহর, বাসের পক্ষেও তদপেক্ষা স্খকর। এগুলি সজ্জিত গৃহ, 
তাড়িতালোকে আলোকিত, এবং সনত্ান্ত ও পদস্থ অতিথিগণের পরি- 
চর্যায় নিয়োজিত। প্রধানপাটের পূর্বদিকের পর্বতনিবাসে আমরা" 
কয়েক দিন বাস করিয়াছি। সে গৃহের পশ্চিমদিকের বারাগাক়" 
বসিয় সুর্যের অস্তগমন শোভা সন্দর্শন অন্তরে মুদ্রিত হইয়া! আছে। 
এখনও সে রমপীয়তা স্মরণে হ্বায়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। 
বর্ঘমান রাজা বাহার কেবল পিতৃকীর্তি রক্ষা করিয়া সন্ত, 
নহেন, সর্বদাই সেই কীর্ডি কলাপের উচ্চতর উন্নতি সাধন ও. গ্রী, 


১৪২ স্তর বাসুদেব জীবনী 


সম্পাদনে নিযুক্ত ।* অধিক কি বলিব, স্তর বাস্থদেব শিক্ষাবিস্তার ও 
লোক সেবার আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, 
তদীয় পুত্র ও প্রতিনিধি বর্তমান রাঙ্গাও কাজের পাগল। রাজসভা 
করিয়া অমাতাবর্গ লইয়া খোস গল্পে সময় কাটান তাহার সম্পূর্ণ 
স্বতাববিরুদ্ধ। প্রাতঃকালে শব্যাত্যাগ ও প্রাতঃক্ৃত্য সমাপনের পর, 
রাজধানীর নানাস্থান পরিভ্রষণ ও আরব্ধ কার্য কোথায় কতদূর 
অগ্রসর হইল, তাহা পরিদর্শন করা বর্তমান রাজার নিত্য কন্ম। 
ইহার পর সাধারণ রাঁজকাধ্য পরিদর্শন ও পর্ধ্যালোচনায় দিবা দ্বিপ্রহর 
অতিক্রান্ত হয় আহারান্তে বিশ্রামের পর, অপরাহ্ন বু লোকের বিবিধ 
প্রয়োজন শ্রবণ ও সে সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রদান করেন। পরে পুনন্নায় 
বাহিরে ভ্রমণ, সন্ধার পর অনাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ হিতকর 
বিষয়ের আলোচনা করেন। রাত্রি অনেক হইলে পর, অর্থাৎ ১১টার 
পর রাত্রি ১টা পর্যান্ত লেখা পড়ার চষ্চা। এরূপ রাঁজজীবন যে, 
দেশের ভাগ্যে নিতান্ত বিরল, দে বিষয়ে কি কিছু সনেহ আছে? 

রাজা ওর বাস্থুদেব বাঙ্গালোর পরিদর্শনাস্তর মহী্থরে গমন 
করেন। সেখানে রাজনদনে আত্মপরিচয় না দিয়া, ছন্পবেশে 
রাজভবন, বিচারালনন ও অন্ঠান্ত রাজ অট্রালিকা দেখিতে যা! 








*% বাযূড়া রাঙ্গা পরিদর্ণনে যাত্র। করিবার পূর্বে, রাজ। হরীমুক্ত সঙ্চিরানন ত্রিভুবন- 
দেবের ভৃতপূ্বব শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ এম্‌, এ, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার 
কালে, রেবতী ৰাবু স্বগাঁয় রাঙ্গা ও বর্তমান রাঙ্জার বিবিধ 'প্রশংসালাপ করার 
' পর আমাকে বলিয়াছিলেন “আপনি আমার নাম করিয়া রাঁঙ্জা বাছাদ্ুরকে 
বলিবেন, তিনি যেন দেবগড়ের রাজপথ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্ত 
একটু মিউনিসিপ্যাল অনুষ্ঠানে মনোযোগ দেন” দেখগড় পরিদর্শনান্তে রাজ 
বাহাছুরকে এ বিষয়ে হার গুরুর নামে অনুরোধ করিবার অবসর খটিল না। 
কারণ দেবগড়ের পধ খাট ইত্যাদি সমস্তই লুন্দর ও প্রীতিপ্র্থ বলিয়া অনুভব 
করিয়াছিলাম। গ্রস্থফার। 


দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ' ১৪৩ 


সেখানকার মামাজিক রীতি পদ্ধতি, শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক তত্ব 
গ্রহে অগ্রসর হন। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্ত এ সকল বিষয়ক 
প্রধান প্রধান কেন্দ্রে দাগ্রহে ভ্রমণ করেন, সাধারণ ভাবে শিক্ষা, শিল্প 
ও সমাজ বিষয়ক জ্ঞানোপার্জন করিয়া পরে, তিনি মহীস্থরের স্বর্ণথনি 
দেখিতে গমন করেন, খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহের উপায় পদ্ধতি 
গুলি তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার জন্য পুনঃপুনঃ খনি দর্শনে 
গিয়াছিলেন। আবস্থাবান হিন্দু রাজ সংসার সকলের মধ্যে নহীন্র 
আদর্শ রাজ্য, তাই তিনি এখানকার প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া সেই স্ুবৃহৎ রাজ্য পালনের নিয়ম গদ্ধতিগুলি উত্তমরূপে 
পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই ভাবে সেখানকার প্রধান প্রধান 
বিভাগের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষগণের সহিত রাজ্যের হিতাহিত বিষয়ক 
বিবিধ পন্থার আলোচনার দ্বারা নিজ জ্ঞানভাগার পূর্ণ করিয়া, 
সেখানকার ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষাদানের পদ্ধতির পর্যালোচন! 
দ্বারা আপনার কবুবুদ্ধির উৎকর্ষ মাধন করিয়া আনন তনুভব 
করিয়াছিলেন) এবং এইরূপে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে নিজ রাজ্যের 
উন্নতি সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের প্রসার 
বৃদ্ধি কল্পে নিয়োজিত বিবিধ উপায় অবগত হইতে, বিধিমত চেষ্টা 
করিয়াছিলেন) অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়া, কুত্রাপি তাহার 
মথের ভ্রমণ ছিল না। জ্ঞানোপার্্জন ও নানা তত্ব মংওহ করাই রাজা 
স্তর বাস্থুদেবের ভ্রমণের মর্ব প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই সমগ্র 
অভিজ্ঞতার অল্প পরিমাণই তিনি কার্ধ্য পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাই বলিয়া, তাহার লোকান্তর গমনে মে অভিজ্ঞতা লোপ 
পায় নাই। বামড়ারাজ্যের ভাবী কল্যাণুমাধনে সেগুলি যে ভবিষ্যতে 
ফলগ্রস্থ হইবে, তিনি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মহীস্র 
হইতে. ত্রিবাঙ্কোড়ে গমন করেন। সেখানকার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল 
অবগত হইয়া সেতুবন্ধ রামেস্বরে গমন করেন| এখানে সীতার উদ্ধার 


১৪৪ স্তর বাসুদেব জীবনী 

সাধন জন্ত শ্রীরামচন্দ্রের অবলষ্িত উপায় বলিয়৷ বিদিত ও বর্ণিত 
প্রতিষ্ঠান সকল দর্শন করেন এবং এখানকার . ধরমানু্ঠানও সম্পর 
করেন। ফিরিবার সময়ে সেখান হইতে উত্তম আম ও লেবুর চারা 
সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। পথে তাঞ্জর, কর্ণাট ও ত্রিচিনাপন্নী 
পরিদর্শন করেন। ত্রিচিনাপল্লী নানাবিধ বস্ত্র বয়নের জন্ত প্রসিদ্ধ, 
এখানে উৎকৃষ্ট হুতার বস্ত্র জরির কাজ ও রেশমের নানাপ্রকার 
বন্্রব়ন পদ্ধতি দেখিতে গিয়াছিলেন এবং বছমূল্য হৃতার কাপড়, 
জরির পাড় 9 রেশমী কাপড়. ক্রয় করেন। 

- ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত ভ্রমণ শেষ করিয়৷ রাজা বাহাদুর মান্দ্রাজে 
আপিয়া উপস্থিত হন। এখানকার সমুদ্রতীরব্তী স্রাওড নামক রাঙ্জপথ 
অতীব সুদার। মান্দ্রাজে অবস্থান কালে তিনি পুনঃপুনঃ সমুদ্রভট 
সন্নিহিত পরম রমণীয় রাজপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। 
মান্্রাজের বন্দর ঠিক বনদর নামের যোগ্য নহে। . এখানে জাহাজ 
সকল সর্বদা নির্ধিঘ্বে অপেক্ষা করিতে পারে না। তটভূমি হইতে 
বছদুর পর্য্যন্ত সাগর সলিল অগভীর, সুতরাং জাহাজ সকল সহরের 
সন্নিকটে পৌছিতে পারে না। বাহির সমুদ্রে দূরে জাহাজ সকককে 
নঙ্গর করিয়া অপেক্ষা করিতে ও নিয়ত ভারত মহাসমুদ্রের “ক 
তুফানে বিপর্যস্ত হইতে হয়। পণ্যস্তার ও আরোহী. লইয়া ক্ষুদ্র 
কুদ্র নৌকা, তট হইতে জাহাজে ও জাহাজ হইতে সহরে গমনাগমন 
করে। এই যাতায়াত এক অপূর্ব দৃশ্য। রাজ! বাহাছুর মান্দা 
প্রবাস কালে এই সুন্দর দৃশ্য দেখিবার জন্যও তট সমীপবর্থী রাজ 
পথে সর্বদা ভ্রমণে যাইতেন। দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয়, মাল ও 
আরো হীপূর্ণ নৌকাগুলি- এই আছে, এই নাই। যেন ডুবিতেছে ও 
পরক্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিতেছে। জেলেরা মান্দ্রাজের সমুদ্রতীরে 
ছোট বড় নান! জাতীয় মস্ত ধরিয়। বিক্রয় করিয়। থাকে। সে 
নিত্য তরঙ্গমহূল সমুদ্র জলে মাছ ধরাও দেখিবার ব্যাপার। পর্বত 





সমুদ্রতীরবর্তী লোকমণ্ডলীরও সাগর তরঙ্গের. সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক 
তেমনি অভ্যাসবশতঃ সহজ। ধীবর শিশুরা দিনের অধিকাংশ সময়ে 
সমুদ্র জলেই সাতার দিতেছে। নিক্ষিপ্ত পয়সা, সিকি, ছুয়ানী পর্য্যন্ত 
জলতল হইতে উঠাইয়া লইয়৷ থাকে। তৎপরতা সহকারে জলতল 
হইতে নিক্ষিধ সিকি দুয়ানী কুড়াইয়া লওয়৷ দেখিবার জন্য রাজা 
বাহাদুর সেখানে অপেক্ষা করিয়াছেন ও সে ক্ষিগ্রকারিতা দর্শনে 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি বিশুদ্ধ আমোদজনক 
কৌতুক দেখিয়াই স্তর বাস্থদেবের মান্্রীজ প্রবাস পর্যবসিত 
হয় নাই। 

» মান্দত্রাজের পশ্ুশালা, যাদুঘর ও সরকারি উদ্যান পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে বিবিধ বিধানে ব্যবস্থাপিত প্রাচীন 
ও নূতন স্থাবর জঙ্গম তত্ব অবগত হইয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম হুূর্গ মান্্রাজে। 
ফোর্ট সেন্ট জর্জের নির্মাণ কৌশল, সৈন্তাবাস ও যুদ্ধোপকরণ 
সকল দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সকল পরিদর্শনাস্তর, মান্দ্রীজের 
সরকারী ও সওদীঁগরী কাঁধ্যালয় সকল ও বাণিজ্যকেন্ত্র সকল দেখিতে 
যান। মান্দ্রীজ প্রদেশের নানাস্থানের উৎপন্ন ও প্রস্তত দ্রব্য সকলের 

ংবাদ সংগ্রহের দ্বারা নিজ জ্ঞান ভাগার পুর্ণ ও আবশ্তকীয় দ্রব্য 
সকলের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছিলেন। 

প্রাচীনকালে দান্সিণ[ভেন একাংশই কিছিন্ধারাজ্য বলিয়৷ বিদিত 

ছিল। রাজা স্তর বাসুদেব রামায়ণোক্ত খ|লিবাজ।ব রাজ্য ও রাজধানী 

দেখিতে গিয়াছিলেন। এখানে এক্ষণে একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্য 

করিয়া থাকেন। ইহার অনতিদূরে পম্পাসরোবরের চিহ্মমাত্র বর্তমান 

বলিয়৷ অনুভূত হয়। "বালি রাজার সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া চিহ্নিত একটা 

স্থান তীহাকে দেখান হইয়াছিল। শ্রথানে মাল্যবান পর্বতগাত্রে 
৯৯ 


্‌ দাক্িণাত্য অষণ.... .. :১৪৫. 
বাসীদের পক্ষে পাহাড়ে ওঠা নামা যেমন অত্যাস বশত; সহজ, 
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১৪৬ 

দুইটি স্বাভাবিক গুহা বর্তমান। সীতা হরণের ২, এখানে রাম 
মণ বাস করিতেন বধিয় স্থানীয় লোবমগ্ডরীর .:ল। বালিরাজার 
ভাগার বলিয় এক অনৃহং পর্কতগুহা প্রদশিত : ছিল। এখানে 
ধহামুখ পর্কত ও তুঙ্গভঙা নদী দরশন করিয়াছিতে, : এই সফল 
স্থান পরিশন কালে রামাযণের বিবিধ বিবরণ হ্বায় দন অধিকার 
করায় রাজা স্তর বাসুদেব “কিছিদ্থা। বিবরণ” নামে একখানি কাবার 
রচনা করিয়াছিলেন। এখান হইছে কাঞ্চিনগর ঘর্শন করিতে গিয়া, 
ছিলেন। ভ্রমণকালে রৈচিনাপ্লীর শরীরজন্থামীর মন্দির ও মাছুরার ভারত 
বিখাত মীদাক্ষী দেবীর মনির ও রাভভবন দর্শন করিয়া আশ্চর্য 
হইয়াছিলেন। এই দেবমন্দির ৪ রাঙ্ভননের এরূপ পূর্ব নির্মাণ 
কোশল ও শিরসৌনর্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, এই রাজভব্ন 
ও দেবমন্দির স্থপতিবিদ্বা ও শিল্পকলার উচ্চ পরিণতির সাক্ষা দান 
করিতেছে। কথিত আছে থুঃ পঞ্চম শতাকীতে পাঙারাজ্গণকর্ুক 
এ রাজভবন ও দেবালর নিশ্শিতি হয়াছিল। থে সময়ে, ধাহার দ্বারা! 
এগুলি নি্ষিতি হউক না কেন, ইহা ে প্রাচীন হিনুরাজগণের অকুল 
কী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসাধারণ শিপনিপুণ ভাঙ্করের শন 

সঞ্গালনের জীবন্ত সাক্ষ্য বর্তমান। দেখিয়! দেখিয়া দেখার র.। মিটে 
না, আর দীর্ঘনিংশ্বাসভরে বলিতে হয়। “হায়, আমরা আমাদের 

কি অমূল্য সম্পদই হারাইয়াছি।” বাজ! শর বান্থদেবের মনেও 

থে এ ভাবের সঞ্চার হয় নাই, ইহা সাহস করিয়া বলা যায় 
না। এই সকল ভ্রমণ ও পরিদর্শনের পর রাজা বাহাছুর 
রাজমহেন্দ্রী যাত্রা করেন। রাজমহেন্জী মান্্রাজ প্রদেশের সমাজ 
কারের প্রধান কেন্্র, ও গোদাবরী নদী গ্রবাহিত বলিয়া তী্স্থানও 
বটে। এখানকার নান! সংবাদ গ্র্ণ করিয়া, পরে গোদাবরী ক্সান 
ও ধ্ধাঠান সম্পন্ন করিয়া ওয়াল্টেয়ারে উপস্থিত হন। এটি একটি 
স্বসথানিবাস। নমুক্রেরে উপকৃলে নাতিউচ্চ পর্বতমালার ' উপর 


দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ১৪৭ 


ওয়াল্টেয়ারের স্বাস্থ্য কুটারমালা প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি ওয়াল্টেয়ার 
সহর হইতে কিঞ্চিৎ দুরে। এখানে করেকদিন,বিশ্রাম করিয়া, রাজা 
বাহাছুর ইহার নিকটবর্তী সীমাচল তীর্থে গমন করেন। সীমুচলে 
উৎকলসম্াট পুরুযোত্তম দেবের অমর কীর্তি প্রতিিত। পাহাড়ের 
উপর পাহাড়, এইরূপ অনেক ছোট বড় পাহাড় অতিক্রম করিয়া 
সীমাচলের মন্দিরে উপস্থিত হইতে হয়। সম্রাট পুরুযোত্তমদেব কাঞ্চি 
জয় করিয়া ফিরিবার সময়ে পথে যে যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, 
সেই সেই স্থানে কাঞ্চি জয্নের বিবরণসহ ম্মারক প্রস্তরফলক 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিগাছিলেন। প্রত্যাগমন কালে 'সম্াট, পথে 
কোথাও কুপ, কোথাও পুঙ্ষরিণী, কোথাও দেবমন্দির ইত্যাদি 
নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার বিশ্রাম স্থান চিহ্নিত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। সীমাচল তীর্থস্থান হইলেও, সেই কীন্তি কাহিনীর 
অন্ততূক্ত, আর সেখানে মন্রাটের প্রতিষ্ঠিত গোকর্েশখবর শিবমন্দির 
অগ্ভাপি বর্তমান থাকিয়া রাজকান্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে । 

রাজ! বাহাদুর সীমাচলে দেবপুজা সমাপন ও ওয়াল্টেয়ারে বিশ্রাম 
করিয়া বিজয়নগরের প্রাচীন কীর্তি সকল দেখিতে যাঁন। ছদ্মবেশে 
রাজধানট ও রাজধানীর নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন । বিজয়- 
নগরের আম ভারত বিখ্যাত। এরপ স্ুস্বাছ রসাল ভারতের আর 
কোথাও পাওয়! যাঁয় কি না সন্দেহ। রাজাবাহাছুর বহু অর্থ ব্যয়ে 
সেই সকল আমের কলম ও চারা নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। 
এখন সেই সকল বৃক্ষের আম দেবগড়ের রাজপরিবার ও নাগরিক 
গণের রধনার তৃপ্তি বিধানে নিযুক্ত। এখান হইতে রাজা স্তার 
বাস্থদেব পুনরায় বেজওয়াদায় ফিরিয়। যান। বেজওয়াদ! মান্দা 
রেলওয়ের একটি সন্ধিস্থল। এখান হইতে রাজাঁবাহাছুর নিজাম রাজ্যের 
রাজধানী হাইদ্রাবাদ গমন করেন। ভারতীয় করদ ও মিত্ররান্তয 
মকর সর্বপ্রধান ও শীর্ষস্থানীয় নিজামরাজ্য। এখানকার সুখ সম্পদ, 


১৪৮ স্তর বাসুদেব জীবনী 


ধ্র্য সম্মান ও রাষ্জকার্্য পরিচালন প্র্ৃতি বিষয়ক তত অবগত হই 
নিকটবর্তী গোলকুগ্ডার হীরকখনি দেখিতে গিয়াছিলেন। এখান- 
কার হীরক সংগ্রহ করার উপায় ও পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া 
তুসওয়ালের পথে জর্কলপুর যাত্রা করেন। দেখানে অবস্থানকালে 
স্থানীয় রাজকুমার কলেজ পরিদর্শন করেন। নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত 
রাজকুমার বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনোপঘোগী নানা সংবাদ মংগ্রহ 
করিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। জর্জলপুর অবস্থানসময়ে 
মার্ধেলপাহাড় ও নর্শদার জ্লপ্রপাত দেখিতে গিয়াছিলেন। সে 
জলগ্রপাত অতি মনোহর দৃশ্ত। বিস্ধাচল পর্বতের একাংশ অভিক্রদ 
করিয়া নর্দ্দা নদীর জলরাশি ভীষণবেগে নিন ভূমিতে পতিত 'ইইয়া 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। জলরাশির সে উচ্চ হইতে নীচে 
গতনশর্ব ও তজ্জন্য শত্রন্নর ফেনপুগ্জ অতীব রমণীয়। সে ছৃশ্ 
দেখিয়া দেখার মাধ সহজে মিটে না। তাহার পর সহর হইতে কয়েক 
মাইল দূরে অবস্থিত মার্ধেলপাথরের পাহাড়। দেও এক সুর 
দৃশ্ঠ। সেখানে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ ব্যবহাধ্য দ্রব্য সকল 
শিল্পীগণ কর্তৃক প্রস্তুত হয়! জর্কলপুরের বাজারে বিত্রয়ার্থ মজিতত 
রহিয়াছে। রাজাবাহাছুর মার্কেলপাহাড় দর্শনান্তর মর্রপগ্রস্তত ন' বধ 
বা ক্রয় করিয়াছিলেন। রাজাবাহীছুর জর্জলপুর হইতে কাট্নির 
রেলপথে, বিলামপুর হইয়৷ নিরাপদে ও সুস্থরীরে স্বরাহ্যে প্রত্যাবৃত 
হ্ন। 


দশম অধ্যায় 


রাজ্যের আভ্যন্তরিণ উন্নতি ও সৌঠঠবসাধন 
কমলার চাষ 


বাঙ্গালাদেশে যে কলার চাষে প্রচুর অর্থাগম হর থাকে, আগা- 
মের অরণামধ্যে সেই কলা প্রচুর পরিমাণে আপনাআপনি জন্মিয় 
থাকে। দেখানে এই উত্তম ফলগুলি মানবসেবার সঙ্গে সন্ধে অত্যধিক 
পরিমাণে অন্তান্ট তৃণভোজী জীবের রসনার তৃপ্তি বিধানে নিয়োজিত 
হইয়া থাকে । আসামের মনগা প্রদেশে অন্তান্ট অরণ্যসম্পদ যেমন 
প্রচুর, দীর্ঘদূরব্যাপী কলার বনও তেমনি প্রচুর। আর সেগুলির 
প্রতি উগযুক্ত ব্যবহার করিবার গাত্রাভাবও হয় না। বনে হস্তি ও 
হন্ছমানের অভাব নাই। পবননন্দন কুলের স্বগোত্র না হইলেও 
মাতৃঘসা-সন্তান বাঁনরবংশের বিচরণও একান্ত বিরল নহে। প্রবাদ, 
শ্রীহটে কমলালেবুর আঁবাদ আছে। কিন্তু আপামের খাসিয়!, জয়ন্তিরা, 
গারোপর্কতে, ও দাজিলিঙ্কের অনেকস্থানে কমলাও, আসামের কলার 
মত, অযদবসন্তৃত বন্তফল। ৃ 
* রাজ স্তার বাসুদেব সুঢলদেৰ সর্বপ্রথম বিবাহীনুষ্ানসথতে সবশুরালয়ে 
গমন কালে কলাহাত্তির অরণ্যমধ্যে প্রচুর পরিমাণে অরণ্যজাত কমলার 
বন দেখিয়াছিলেন।* এখানে এই বনফলের 'নাম দাস্তারা। তাহার পর 
নাগপুর ভ্রমণকালে এ সাস্তারার আবাদ দেখিয়। এবং প্রচুর পরিমাণে 


*, বামূডার প্রধান রা্জকর্মচারী আযুক যোগেশচন্ত্র দাশ মহাশয়ের নিকট গুন| 


গিয়াছে। ্ঁ 
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& লেবুর কাটুতি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। দেশ ভ্রমণাস্তর স্বরাজ্য 
স্থির হইয়া বসিয়া, নৃতন কার্ধ্য সকলের অনুষ্ঠানে মনোষোগ দেওয়ার 
সময়ে, নিজরাজ্যের নানাস্থানের ভূমির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কমল! 
উৎপাদনের উপযোগী ভূমি নির্বাচন করেন ও নানাস্থানের কমলার 
নমুনা! আনাইয়া পরে কমলালেবুর চাষ আরন্ত করাইয়া দেন। কয়েক 
বংসরের মধ্যেই, তীহার আশানুরূপ নানাজাতীয় কমলালেবু দেবগড়ের 
নিকটবর্তী উগ্ভানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে লাগিল। বাম্ড়ায় 
উৎপন্ন কমলালেবুর ছবারা রাজ্যের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে, এবং 
এখন উহা বাম্ড়। ষ্টেশনেও, বাহিরের জোৌকের জন্ত বিক্রয়ার্থে মুত 
থাকে। বাম্ড়ীয় উংপনন কমলার সঙ্গে আসাম প্রত্থতি স্থানের উৎপন্ন 
লেবুর জাতীরত| আছে, কিন্তু নাগপুরের লেবুর আবাদ একটু বিভিন্ন 
প্রকারের । কলাহাগ্ডি ও বাষ্ড়ায় শীতকালেই প্রচুর লেবু উৎপন্ন হয়, 
কিন্তু নাগপুরে গ্রীন্মের সঞ্চার ও ক্রমে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমলার 
রস মাধুরী তীব্তর হইয়া থাকে। নাগপুরের উৎরুষ্ট কমলালেবু 
আয়তনে বৃহত্তর, উপরের খোল! একটু পুরু, অথচ লেবু প্রচুর রসপূর্ণ। 
শেষ্ঠজাতীয় কমলাগুলি আমাদের দেশের ছোট ছোট বাভাবীলেক্র 
মত। এই সান্তারার আবাদে অর্থাৎ লেবুর বাগানে যখন "পু 
পাকিয়া উঠে, তখন একটু দুরে একটু উচ্চভূমিতে দীড়াইয়া কমলা- 
উদ্ভানের শোভা এতই রমণীয় মনে হয় যে, যেন একখানি ছোট 
আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া৷ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। দেবগড়ের 
উদ্ানে উৎপন্ন কমলাও দেখিতে যেমন সুন্দর আস্বাদনেও সেইরপ' 
সুমিষ্ট রসপূর্ণ। রাজা স্তর বাসুদেব সুটলদেবের এই এক কান্তি এখন 
বাম্ড়ায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছে । এই কমলার বহবিস্তৃত 
বাগান দেবগড় হইতে চারি মাইল দূরে এক পাহাড়ের নিম্নদেশে 
প্রতিঠিত। 
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আদর্শ কহিক্ষেত 


ধান্তের চাষ বাম্ড়ার গ্রজামগ্ুলীর প্রধান কৃষিকার্্য। রাজা 
স্তর বাস্দেব নুঢলদেবের যত্বচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে বাম্ড়া- 
রাজ্যের মধ্যে শল্তোৎপাদনোপযোগী ভূমির অধিকাংশই আবাদে 
পরিণত হইয়াছে, সেরূপ জমি অধিক পড়িয়া নাই। প্রজাদিগকে 
চাষ আবাদের কার্যে শিক্ষা ও উৎসাহ দিবার জন্ত দেবগড় হইতে 
দশ বার মাইল দূরে পূর্ববদিকে বলং নামক রাজকীয় আদর্শ কৃষিক্ষেত্ 
প্রস্তুত হইয়াছে। বৎসরের যে যে সময়ে যে ফসল হয়, এখানে সে 
লকলের উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়া গিরাছে। আউশ ও আমন ধান, রবি- 
শল্য গম, যব, ছোলা, মুগ, মটর, তিল সরিষা প্রভৃতি সকলগ্রকার 
শম্তহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমির উর্বরতা ও উৎপন্ন শস্তের 
উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনের জন্ত এখানে কুধিকশ্খুগারী নিযুক্ত আছেন। 
্বগায় রাজা স্তর বাস্থদেব, এখানে নানাকার্ষে। নিযুক্ত কর্মচারীদের 
ভিজতাবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তার জন্ত স্বয়ং সর্বদা এই বলং কৃষিক্ষেত্ 
পরিদর্শন করিতেন। এবং প্রয়োজন হইলে, অনেক সময়ে এখানে 
তিনি স্বয়ং অবস্থিতি করিতেন। বর্তমান রাজাবাহাছুরও পিতৃপদচি্ন 
অন্গদরণ পূর্বক প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্রের নিত্যনৃতন উন্নতিদাধনে 
প্রাণপণ যন্ধ করিয়া থাকেন। 

পার্বত্য প্রদেশের আবাদী জমির গুণাগুণ নিদ্ধারণ এবং উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে উপযোগী শস্তের চাষ যেমন কঠিন, আবার বৃষ্টির জলাভাবে 
মে গুলির রক্ষা ও পোষণ তদপেক্ষা শতগুণে কঠিন কাধ্য। আমর! 
বৎসরের পর বৎসর বঙ্গদেশের ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
বাৎসরিক সরকারী বিবরণে দেখিয়া থাকি. বৃষ্টির জলা'ভাবে যথেষ্ট 
শস্য উৎপন্ন হয় না। সরকারের সাহায্যে সর্বত্রই জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা সত্তেও বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থলে শব হানি হইয়া থাকে। 


স্তর বাস্থৃদেব জীবনী 


১৫২ 
হুতরাং দে বিপদ সমতলক্েত্ অপেক্ষা পারকসাপ্রদেশে যে অনেক 
অধিক, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, সহজেই অনুমিত হইবে 
এইব্ূপ বিবিধ বিদ্র নিবন্ধন বামূড়ার পার্শ্ববর্তী রাজা সকলে, যে 
পরিমাণে অজন্মা! ও তন্নিবন্ধন অভাবের আগুন জলিয়া থাকে, বাম্‌ 
ড়ায় সেরূপ অভাব অনটন সঙ্ঘটন অপেক্ষাকৃত অল্প, কারণ এখানকার 
প্রজার বৃষ্টির জল ধরিয়৷ রাখিবার ও নদীপ্রবাহ আবদ্ধ করিবার 
উপায় পঞ্ধতিগুলি রাজান্ুগ্রহে সহজেই শিখিয়াছে। এই জন্তই 
শ্তহানি নিবারণের যতপ্রকার উপায় অবলম্বন সম্ভব, বাম্ড়ার স্বর 
রাজা ও বর্তমান রাজ! সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, এবং দীর্ঘকাল 
ধরিয়া বৎসরের গর বংসর সেই সকল সছুপায়ের অবলম্বনে প্রাধীপণ 
যর করিয়! আদিতেছেন, কাঁজেকাজেই অন্ঠান্ত প্রদেশের তুলনায়, বাম্ড়ায় 
খাগ্ঘশস্তের অভাব কখনই তত তীব্র হয় না। আর এক কারণ 
এই যে, অভাবের সময়ে, এখানে রাঁজাদেশ ব্যতীত রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য 
রাজ্যের লাহিরে বাইবার ব্যবস্থা নাই।* এইজন্য রাজ্যের প্রজামগলী 
অন্থান্ঠ স্থানের তুলনায় স্ধী। এখানে উদরে “মোটা ভাত ও পরণে মোটা 
লুগ|প্র অভাব হয় না। এই মোটা ভা ও মোটা লুগার অভাব হয় ন। 
বলিয়া, বাম্ডার পার্বন্তী রাজ্য সকল হইতে, অভাবের সময়ে, ২২ বনু 
নরনারী পুত্র কন্ঠাসহ প্রাণ বীচাইবার জন্য, কর্মহথত্রে বাম্ড়ায় 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাম্ড়ার প্রজাসংখ্যাও যে 
দেই সুত্রে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, এমন নহে, যাহার! 
আিরাছে, তাহাদের অনেকে থাকিয়! গিয়াছে, এবং সেরূপ প্রয়োজন 
হইলে, এখনও থাকিয়া বায়। 
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রা 


জলাভাব নিবারণ 


দেবগড় রাজধানীর অতি নিকটে উত্তরদিকে পাহীড়। ছটা সুদীর্ঘ 
পাহাড় অগ্রমর হইতে হইতে রাজধানীর ঠিক পূর্বোত্ররদিকে পম্পরে 
মিলিত হইয়া দণ্ডাযমান। দেখিলে বোধ হয় যেন, দেবরাঞ্জের 
ধয়াবত ও বিশ্বেশবরের বৃষ পরম্পরে মিলিত হইয়া পরস্পরের আলিঙ্গন 
পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। এ পর্বতের সন্ধিস্থলে, একট! মিলন রেখাও 
বেশ বুঝিতে পারা যাঁয়। উচ্চ পর্বত গাত্রে, এ সন্বিস্থলের নানা স্থান 
হইতে জলকণ! সকল বিন্দুর আকারে বাহির হইয়া, ও ক্রমে মিলিত হইয়ী, 
এক একটি ক্ষীণ আকার ধারায় পরিণত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। ক্রমে 
এইরূপ বহুহত্র ধারা মিলিত হইতে হইতে এক প্রকাণ্ড জল প্রপাতে 
গরিণত হইয়াছে ও ভূধরগাত্র অতিক্রম করিয়া ধরণীপৃষ্ট স্পর্শ করিয়াছে । 
বছ উচ্চ হইতে এই জল প্রবাহ বৃহদায়তনে গ্রবল বেগে পতিত হইতেছে । 
এই জল প্রবাহের নাম প্রধান পাঁট।” এই প্রধানপাট এক অপূর্ব 
দৃশ্ত। রজনীর নি্তবূতার মাঝখানে বহুদূর হইতে সেই সলিল 
রাশির পতন শব শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁম্ড়। ভ্রমণকারীর মিকট 
পথ পধ্যটনের ক্রেশ ও ক্লান্তি নিবারণে প্রধান পাট ধর্বস্তরি বিশেষ | 
সে প্রগাতের নৈকট্যও এক অপূর্ব শান্তি ও তৃত্রির সঞ্চার করিয়া 
থাকে। স্ধ্কিরণধৌত সে রজতপ্রবাহে অসংখ্য ইন্রধনুর উদয় 
সনর্শনে প্রাণে অপূর্ব আননোর সঞ্চার হয। এখানে, “উৎস সকল 
উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে,” ভভ্তের এই উক্তি পূর্ণ সফলতা লাভ 
করিয়াছে। সেই শ্রীক্মের উত্তপ্ত ভূধরগাত্রে দেবলীলার অভিনয় 
দর্শন করিয়া! বিধাতাকে ভক্তিভরে বার বার মমস্কার করিয়াছিলাম। 

এই প্রধান পাটের জলরাশি, রাজধানীর প্রান্তদেশ দিয়া একটি 
কুদ্রে নদীর আকারে, আপন মনে আপন পথে চলিয়াছে।» রাজা 
স্তর বাসুদেব এই পবিত্র সুন্দর জলরাশির সদ্ধাবহারের বাবস্থা 


২ 


১৫৪. স্তর বান্থুদেব জীবনী 


করিলেন। এই জলপ্রঝাহকে মানবগেবার নিযুক্ত করিবার পূর্বে, 
বাম্ড়া রাজধানীতে নান ও পানীয় জলের একান্ত অভাব ছিল। রাজা 
বাহাছুর .ব্রজন্নননরদেবের সময় হইতে রাজা স্তর বান্গুদেবের রাজত্বের 
প্রাথমিক দীর্ঘ কিয়দংশ পর্য্যন্ত দেবগড়ে অনেকগুলি পুছ্ষরিণী খনন কর! 
সত্তেও উত্তম পানীরের একান্ত অভাব ছিল। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের 
ন্থার় এখানেও অনেক কুপ ও ইদারা বর্তমান থাকিলেও, তাহাতে জলাভাৰ 
নিবারিত হইত না। তদানীন্তন কালে বিদ্বালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ এম, মহাশয় একদিন মন্ধ্যার সময় রাজা- 
বাহাছুরকে জানাইলেন যে, জল্গাভাবে বড়ই ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইতেছে। পরদিন অতি প্রত্যুবে, ভারে ভাবে জল আদিয়া রেবতী 
বাবুর দ্বারে উপস্থিত। একগ|ছি বৃহৎ মোটা লাঠি হাতে রাজাবাহাদুর 
স্বয়ং বারিবাহকদের সঙ্গে সঙ্কে শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত 
হইয়া ড!কিয়া বলিলেন "মাষ্টার বাবু, আপনার জল আসিয়াছে।” 
রেবতী বাবু, এই অগ্রত্যাশিত.অন্ গ্রহ প্রদর্শনে, কুষ্টিত ও মুগ্ধ মনে, 
রাজসমীপে কৃতজ্ঞত| জানাইয়৷ বলিলেন “মহারাজ, আমার উপর 
অনুগ্রহের এরূপ অত্যাচার, আমার পক্ষে নিতান্তই লক্জার কথ '” 
রাজ! স্তর বান্থদেব সেই নিনই সে ঝাসাবাটার ইদারার "ধীর 
করাইয়া প্রচুর গল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।* রাজ স্তর 
বাস্থদেব সুচলদেব কোন কাজ বিলন্বে হইবে বলিয়া, অগেক্গা 
করিতে জানিতেন না। এইরূপ নিত্য জলাভাব দূর করিবার জন্ত স্তর 
বাসদের এই প্রধান পাটের জল পরীক্ষা করাই জানিলেন যে, ইহা 
ব্যবহার যোগ্য ওস্বাস্থাকর। তখন এই প্রধান পাটের মূলদেশ হইতে 
এক ইঠ্টকনির্থিত অনাচ্ছাদিত স্বতন্থ জল প্রণালী প্রস্তুত করাইয়। ্ জল- 


* বামূড। বিদ্যালয়ের ভূতপূরবব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রেবতী মোহন দাশ এম্‌.এ; 
মহাশয়ের নিকট এই ঘটনা শুনিয়াছি। 


র্‌ 
্ 
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প্রবাহকে সহরের সেবাস্ধ নিযুক্ত করিলেন। “সেই হইন্তে প্রথনপাটের 
জল, দেবগড়বাসীদের স্নান, পান ও রন্ধনকাধ্যে নিয়োজিত হইস্নাছে।* 
বর্তমান রাজা এই জল প্রবাহকে সহরের পথে প্রবাহিত হইবার 
জন্ত ইঞ্টকাচ্ছাদিত স্বতন্ব প্রণালী প্রন্তত করাইয়া দিয়াছেন। 
রাজপথের নানাস্থানে সাধারণের ব্যবহারের জঙন্তট কলিকাতার 
অনুরূপ কল বসইঘা দেওয়া হইয়াছে। 

আশ্চর্য এই যে, সহরে এত জল সরবরাহ করিয়াও প্রধান 
পাটের জলজোত পূর্বববং সেই স্বভাব্জ জলপ্রণালীর পথে ধীরবেগে 
প্রবাহিত হইয়া চলিরাছে। স্থানীর বহু লোকের ধারণা যে প্রধান 
পাটের* প্রাবাহবেগ কিঞ্িৎ দন্দীভূত হইয়াছে। ইছার বৈজ্ঞানিক 
কারণ বিশেষ কিছু জানা বায় নাই। তবে অনেকে এইরূপ অনুমান 
করেন বে, প্রধানপাটের নিকটবর্তী বহু দুরব্যাপী যে অরণ্য ছিল, 
তাহা ক্রমে ধ্বংস হওয়াতে জন্গের গতি পূর্বাপেক্ষা! কিঞ্চিৎ হাস 
হইয়াছে। এই প্রধান পাট বাম্ডার রাজধানী দেবগড়ের এক মাইল 
উত্তরপূর্বাদিকে পর্বত গাত্রে বিরাজ করিতেছে। 

এই প্রধান পাট সম্বন্ধে রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর তীহার 
ভ্রমণ ন্িরণের একস্থানে লিখিরাছেন £- 

“গেদাবরী ও নশ্মদার জল প্রপাত অপেক্ষা ইভা শতগুণে স্বন্দর | 
ইহার সহিত দে সকলের তুলনাই হয় না। ইহা না দেখিলে চক্ষুর 
স্বাথকত| হয় না।” তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, *্প্রধান পাট 
প্রপাত আমি তিনবার দেখিয়াছি। 

"ক্ষণে ক্ষণে বন্নবতীম, উপয়িতি 
তদেবরূপং রদণীয়তা য়া» 


মমিন সা শা 





* ৭0ত 15 ৩0 55081686 আহত 58001 0০8৫6 হি) 185 0015 
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১৫৬ 7 শ্তর বাজদেব জীবজী 


মাধ কবির এই পডকতিতব়স্থৃতিপথে উদ্দিত হইগ্নাছিল। ফলতঃ এইরূপ 
বিচিত্র দৃ্ঠ ভারতে বিরল বলিলে, বোধ হয় অত্যু্তি হইবে ন1।” 

আমাদের আর এক বন্ধু একদ|। কয়েক বন্ধুর সহিত মিলিত 
হই বাম্ডা ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি তীহার ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একস্থান হইতে প্রধান পাট বিষয়ক 
ধারণাটুকু উদ্ধত কর! গেল £-- 

প্রধান: পাট প্রপাত নিকটে উপস্থিত হইয়া অভূতপূর্ব ভাবে 
নিঙগ্ন হইলাম। সে দৃশ্ত হইতে চক্ষু বিচলিত হইল না। ক্ফটিক 
তুল্য জলধারা মহাবেগে প্রায় ২০০ শত ফুট উপর হইতে বেগে 
নিপতিত হইতেছে । জুল পতনের নিনংদে শ্রবণ বধির হইয়! *বায়। 
নিম দেশের চারি পাঁচ হস্ত জলরাশি ভেদ করিয়া জলময় ভূমি 
দৃষ্ট হইতেছে । আমরা কুরধ্য তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রপাঁত নিকটে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম, অন্পক্ষণের পর শীত অনুভূত হইয়াছিল। 
প্রপাত জলে প্লান করিতে অনেকে নিষেধ করিয়!ছিণ, কিন্তু এরূপ 
সুখময় ধারা স্নানের লোভটা সম্বরণ করিতে পারি নাই। উর্ধ 
হইতে নিপতিত স্ুশীতন বারিধারা তলে মস্তক রাখিয়া বে কি 
আরাম ও শাস্তি অনুভব করিলাম, তাহ! ব্যক্ত করা অসন্তব। স্বানান্তে 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, আজ আর উদ্বোধনের প্রয়োজন হইল না। 
বিভৃক্পা ও প্রেমের প্রত্যঙ্গ নিদর্শন সম্মুখে রাখিয়। প্রাণ স্বতঃ উদ দ্ধ 
হইয়া উঠিল। সে উপাসনার মধুরতা ও ভাবের গভীরতা বর্ণন কর 
মানুষের ভাষায় অসম্ভব। হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণ খুলিয়৷ গেল। ভিতরে 
বাহিরে ভেদ রহিল না। কধি এবং ভাবুকগণ এ দশের মূল্য 
বুঝেন। সে সব অন্ুভবনীয়, বর্ণনীয় নহে।”* এই জলরাশি এক্ষণে 
বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের জনমণ্ডলীর জলাভাব নিবারণে নিযুক্ত। 


* উৎকল সাহিত্য সম্পাদক এযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয় বণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। 
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এই জলগ্রবাহকে লোকমেবায় নিয়োজিত করার একটু সামান্য ইতিহার 
আছে। ইতিহাসটুকু এই £-“্মহারাজ ইংরাজী জানেন না। কিন্ত 
বিজ্ঞান দ্বারা সভ্যজাতির কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা তিনি বিশেষ 
অবগত আছেন। এখনও তীহীর বিজ্ঞান মন্দিরের উপকারিতা 
বুঝিবার নয় হয় নাই, তথাপি একটি সামান্য ফলের উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পারিতেছি না। রাঙ্রবাড়ীর অনতিদূরে এক জলপ্রপাত 
আছে। অল্পদিন হইল মঞ্কারাজ চৌবাচ্চা ও নল দিয়া দেবগড়ে 
নির্শল জলপ্রাপ্থির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও এক অভিনব ব্যাপার 
এই যে, ব্রাঙ্গণের ও কোল প্রভৃতি অন্তজ জাতির নিমিত্ত পৃথক 
জলের ব্যবস্থা আছে। হিন্দুরাজ্যে এরপ ব্যবস্থা না! থাকিলে আশ্চর্যের 
বিষয় হইত। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা আমাদের 
মনেও হয় নাই। জলের কলের উৎপত্তি বিজ্ঞান মন্দিরে হইয়াছে। 
একদিন রাজকুমারগণ তথার উচ্চস্থিত জল, নল ছারা, দুরে লইয়া 
তাহার উৎক্ষেপ দেখিতেছিলেন। শুনিলাম, ইহা! দেখিয়৷ মহারাজ 
জলপ্রপাতের জল পথে চালিত করিবার মঙ্ল্প করেন।”* ঃ 
পার্বত্য প্রদেশের প্রজামগুলীর সর্ববিধ কাজের স্থবিধার জন্য 
জলাভাব দূর করিবার যে সকল উপার অবলম্বন সম্ভব, রাজা- 
বাহাছুর সে সকলের প্রত্যেকটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে 
যেখানে পার্বত্য নদী মকলের প্রবাহের কিয়দংশ পল্লীসমূহের 
নিকটবর্তী, সেই স্থান সকলে বীধ নিয়া জল আবদ্ধ রাখিতে ও তন্থীরা 
জলাভাব দুর করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। এই অধ্যায়ের প্রীরস্তে 
যে বলং কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ কৃষিক্ষেত্র বাম্ড়াঁর 
রাজকীয় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। ব্লং কৃষিক্ষেত্রে বার মাস প্রচুর জল 





* কটক কলেজের বিজ্তামীচারধ্য রায় সাহেষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় এম, এ, 
বিস্তানিথি মহাপয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে সম্বলিত। 


চা 


৫৮. শর রাস্থদেব জীবনী 
সরবরাহ করিবার যে অভ্যাশ্চর্য্য উপায় অবলধিত হইয়াছে, মেন্বপ 
গম্থা, ইংরাজরাজের বুদ্ধিনান ও কর্ণাপটু স্থপতিবিষ্টাবিশারদ এজিনিয়ার- 
গণ কর্তৃক" ভারতের স্থানে স্থানে অবলমিত হইলেও, সেগুলি কর্ব- 
কুশল সুনিপুণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি প্রস্থত, এবং সে মকল অনুষ্ঠানের 
জন্ত সেই সকল রাজকর্মচারীরা বিশেষভাবে প্রশংসিত ও বছ সম্মান , 
জনক উপাধিতে অলঙ্কত। এখানে রাজা স্তর বাস্থদেব মুডলদেব, 
সেরূপ অপাধারণ বুদ্ধিসম্পনন কোন ইংরাজ়নু বা দেশীয় এঞ্জিনিয়ারের 
সহায়তা না লইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে যে অপূর্ব কীর্ডি রাখি গিয়াছেন, 
তাহা স্বচক্ষে সনর্শন না করিলে, তীহার অনাধারণ কর্ম প্রতিভার 
গুরুত্ব হৃদ্য়গগম হইবে ন|। ৃ এ 
বলং আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রের ক্ষেত্র নির্বাচনেও বিশেষ অভিজ্ঞতার 
পরিচয় পাওয়া হায়। কালাঁজীরা নামক একটি পার্বত্য নদীর 
তীরে, এমন স্থানে ক্ষেত্র নির্বাচিত হইয়াছিল বে, কালক্রমে 
সেই প্রবাহিত নদীর & অংশকে একটা সুবুহৎ জলাশয়ে পরিণত 
করা. যাইতে পারে।  মেই ক্ষুদ্র নদীর নিম্নাবতরণের একটি 
স্ুবিধানত স্থানে জল শ্রোত রোধ করিবার উপযোগী এক বাধ প্রস্তত 
করাইলেন। বাঁধের উচ্চতা প্রার সর্ধত্রই ত্রিশ ফুট হইবে। এই বাধের 
তলদেশ বা ভিত্তিমূল এরূপ বিস্তৃত বে, সঞ্চিত জল রাশির চাপে সে 
বাধ ভাঙ্গিবে না। এরপ গর পার্বত্য নদীর জলঙ্রোত রোধ করিলেও, 
তাহার নিত্যনিয়ত ক্ষরণ জন্ত থে প্রবাহ বর্তমান, তাহার বেগ ক 
ধারণ করিবে? তাই কৃত্রিম বেষ্টনীর মধ্যে বর্ষার সময়ে যতটা জল 
রক্ষা করা সন্তব, এবং বট রক্ষা করা যাইতে পারে, বাধ 
সেই পরিমাণ উচ্চ করিয়া তাহার উপর চারি স্থানে অতিরিক্ত জল 
বাহির হইয়া যাইবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বাঁধের উপর এত 
লতা গুল্ম এবং গাছ পাচ জন্িয়াছে, যে দূর হইতে উহাকে প্রচ্ছন্ন 
পাহাড় বলিয়। ভ্রম জন্মিবে। 


. রাঙ্গোর আত্তন্তরিণ উন্নতি' ১৫৯ 
খ 


নাগপুর সহরের সর্বত্র পানীর জল যোগাইবার জন্য বহুদূরে 
আঘ্াচারি নানে এক কৃত্রিণ হুদ এ প্রণালীতে প্রস্তত হইয়া বর্তমান । 
রাজ স্তর বান্গুদেব ভ্রমণে বাহির হইয়া নাগপুর অবস্থান কালে এ 
ব্যবস্থ। স্বগক্ষে দর্শন করিয়। গাসিয়াছিলেন। দেখানে সে বাৰ প্রস্তত 
করিতে ও তাহ! রক্ষা করিতে, যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন, দেন 
অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত ছিলেন ও এগন৪ মাছেন। রাজ! স্তর 
বাহ্ছদেব সুলদেব স্থায়ী বা অস্থারী ভাবে ইংরাজ বা দেণীয় স্থপতির 
সাহাযা গ্রহণ করেন নাই। নিজ্গেই নিজের প্ল্যান ও তাহা কার্য্ে 
পরিণত করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়। লইয়াছিলেন। এরূপ 
জলায় প্রস্তুত করাইর! রাজ্যের কৃষি কার্ধোর উন্নতি সাধন চেষ্টা 
বটা প্রশংদার বিষয়, সকল কর্তপাপরারণ লোকপালকের পক্ষে 
সে প্রশংসা! প্রাপ্য, সে বিষয়ে সনেহ নাই। এখানে রাজা বাহাদুর 
ততটা! প্রশংসাভাজন হইলেই যথেষ্ট হইল না । অভিজ্ঞ স্থপতির সাহায্য না 
লইয়া, অদঙ্গত শ্রম স্বীকার পূর্বক, নিজ বুদ্ধিবলে, এমন বৃহত্তর বারি- 
ঝে্টনী নির্দাণ করাইতে বে কায়িক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন, 
এখানে তাহারই গুরুত্ব শ্বরণ যোগা। রাজ! হয়ে প্রজার সঙ্গে ও 
মহ্থুরদের সঙ্গে মিলেদিশে স্বত্ং এই সকল মন্পাদনে যে গভীর 
আনন সম্তেগ সম্ভব, রাজ! শ্তর বানুদে সেই আনন্দ সম্ভোগ করিতে 
জানিতেন, এতেই তীহার বিশেষত্ব। : 

ব্গীং কৃবিক্ষেত্রের নিকটে-গিরি নদীর বক্ষে বাধ দিয়! কৃষিকার্যো- 
গযোগী জল, বার মাম পাওয়াও কঠিন হইল। মাঘের শেৰ হইতে 
স্যৈ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত এ জলাশয়ে প্রচুর জল প1ওয়! যায় না, 
তাই সর্বদা জলাভাব নিবারণ, জন্ত, দূরেস্থিত মাতৌয়ালী নামক 'এক 
পার্বত্য নদীর ক্ষর আ্োতে এনিকটু বনাইয়া*আংশিক জলত্রোত রোধ 
ও নূতন প্রণালী পথে সেই জল চালনার ব্যবস্থা করাইলেন। সেই 
জল, কৃিক্ষেত্রে আনাইবার জন্য, সেই উচ্চ ভূমির উপর বু গভীর এক 


১8 ক ক 

১৫5, টি জগ হী, 
বঠনীনী প্রস্তুত করাইয়া) দেই প্রণালী পথে জগ 1 চালিত হইল। 
সর্ধপ্রথমে এই দীর্ঘ দুরব্যাপী জল প্রণালী প্রস্তুত করাইবার সময়ে 
শ্রম জীবীদের নয় জন প্রণালীর পার্খদেশ ভাঙ্গিয়া চাপা পড়িয়া মার! 
যায়। এই সংবাদে রাজা স্তর বান্থুণেব ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। 
মেই ভগ্ন. মৃত্তিকা স্তপের মধ্য হইতে মৃত ব্যক্তিগণের দেহ উঠাইতে 
ত্বশত কেহই সন্মত হইল না। রাজা হ্বয়ং সেই মৃত্তিকা মধ্য হইতে 
মৃতদেহ উঠাইতে অগ্রসর হইলেন। তখন সকলে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রপর 
হইল। নয় জনের একজন স্ত্রীলোক খাদের মধ্যে চাপা পড়িয়াও 
জীবিত ছিল। জনমগুলী মধ্যে সে প্রেতাশ্রিত বলিয়া প্রচারিত হইল। 
বু কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্ত দে একেবারে বধির হইয়া 
গিয়াছে। রাজ! তাহার জীবিক! নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই হুর্ঘটনার জন্ত গ্রজামগ্ুলীর মধ্যে বিজ্ঞতম কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, 
এসব কাজ কি করিলেই হয়? প্রথম উদ্ভমে লোকক্ষয়, বহু অর্থব্যয় 
ও শ্রম স্বীকার ব্যর্থ হওয়াতে অন্য লোক যেরূপ দমিয়৷ যায়, রাজা 
স্তর বাস্থুদেব সেরূপ দমিয় যাইবার পাত্র ছিলেন না। পর বর 
উপযুক্ত সময়ে দ্বিগুণ উগ্ধম ও উৎসাহ সহকারে বহু অর্থ বায়ে 
দেই কাজ সকলের সমক্ষে স্ুসম্পন্ন করাইয়া কৃষিক্ষেত্রের জলাভাব 
একবারে চিরতরে নিবারণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। এই কাজটি সম্পন্ন 
করিতে তাহাকে বেমন অসীম শ্রম স্বীকার করিতে হইছিল, 
তা্থয্ূপ অর্থ ব্যয় করিতেও হইয়াছিল। " 

ব্লং কুষিক্ষেত্রের জমির পরিমাণ ছুই হাজার একার ।' এখনে 
ধান্ঠ ও অন্ত লীনাবিধ রবিশস্তের চাষ হইরা থাকে। ইক্ষু একটা 
প্রধান চাষ । তিনি কেবল ইচ্ষুর চাষ করিয়! ক্ষান্ত হন মাই। দেশীয় 
প্রথান্ুযারী ইক্ষু হইতে খড় প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে বর্তমান রার্জা, গুড় .হইতে চিনি প্রস্তুত করাইতেছেন। 
এপ্তলি পরে উল্লেখ করা যাইতেছে। বলং কৃষিক্ষেত্রে আনু ও সকল 


রাজ্যের আতান্রিণ উ্নতি এ টু 


জাতীর কপি, ও অগ্ঠান্ত তরকারিও প্রচুর পরিমাণে ডর ই ধাকে। 
এখানে এক আবর্শ উগ্ধান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে নানাদেশীয় বিবিধ 
ফলের টারা ও কলম আনিয়া রোপণ" করা হইয়াছে। আম, জাম, 
গোলাপজ[ম, কাটাল, কলা, নানাজাতীয় লেবু ও অন্ত বিবিধ 
ফলের গাছে পরিপূর্ণ একখানি আদর্শ উদ্ভান এখানে প্রস্তুত 
হইয়াছে। বাম্ড়া রেলগ্টেশনের নিকট গোবিনদপুরে, (পূর্বে " থানা 
ও কুচিও| হেড. তহদিলের অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক তহসিল ছিল) 
এক্ষণে বর্তমান রাজা বাহাদুর একটি সব্িবিসন অর্থাৎ কুচিগার 
্তায় এক উপ্ধবিভাগ প্রতিষ্টা করাইয়া, এখানে দেবালয়, বিষ্বালয়, 
চিকিৎসালয, আদালত ও অতিথির বাদভবন (ডাক্বাঙ্গালা ) 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানেও একটি নূতন উগ্যান প্রস্তত 
হইতেছে । এখান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম্ডার রাজধানী দেবগড় 
যাইবার পথের (৫৮ মাইল) দুইধারে এত আতবৃক্ষ, যে তাহার 
খ্যা হয় না। সুতরাং আমের আবাদ বামড়ায় স্বতন্ত্রভাবে কেন হইল, 
বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে এ প্রশ্ন সহজেই উদয় হইতে পারে ং 
আম এদেশের একট! প্রধান ফল এবং প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। দেবগড় রাজধানীর উপরও অসংখ্য পুরাতন ও নূতন আমের 
গাছ সর্ধত্র পথে ছায়াদান করিতেছে । রাজধানী হইতে বলং কৃষি- 
ক্ষেত্রে যাইতে পথেও আমগ!ছের একান্ত অভাব নাই। পার্বত্যপ্রদেশ 
মাত্রেই আম্মের বন সুলভ সন্দেহ নাই, কিন্তু বাম্ড়ায় কিছু বেশী 
বলিয়! মনে হয়। 

রাজা স্তর বাসুদেব স্ুটলদেব অতিশয় আত্মপ্রিয় ছিলেন। নিজের 
হাতে আম কাটিয়া অতিথি, বন্ধু ও আত্মীয়গণকে খাওয়াইতে ভাল 
বাপিতেন। এই ভালধাসার মধ্যে দ্বিবিধ স্বার্থ অলক্ষিতভাবে বর্তমান 
থাকিত। অন্যকে খাওয়ানর স্থখ সন্তোগ, আর উত্তম আমগুলির 

টি যাহাতে উচ্ছিষ্ট না হয়, সে দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যে 
২১ 


368, 
নে 


্ চা 
টং শুর. রাসথদেব জীবনী * 
আমের বীজ হইতে নৃতন বৃক্ষ প্রস্তত করিবার মানস করিতেন, সেগুলি 
সর্বদাই ্বহস্তে প্রস্তুত করিয়৷ অন্তকে খাওয়াইতেন ও আঁটিগুলি যন্- 
পূর্বক রক্ষা করিতেন। তাই, বামড়ারাজ্য এরূপ আত্মন্থুলত দেশ 
হইলেও, আত্রভক্ত রাজ! স্তর বান্থুদেব স্থচলদেব বোম্বাই হইতে 
বোম্বাই আমের, কাণী হইতে ল্যাংড়া! আমের, প্রাটনা বাকিপুর হইতে 
অন্ট বহুবিধ মালদয়ে আমের কলম আনাইয়া কৃষিক্ষেত্রের রাজোগ্ানে 
রোপণ করিয়াছিলেন। মান্্রাজের ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে আরম্ত 
করিয়া রামেশ্বর তীর্থ পধ্যন্ত গ্রদেশে, যেখানে যেখানে উত্তম জাতীয় 
. আমের সংবাদ পাইয়াছেন, ভ্রমণকালে সেই সকল স্থান হইতে 
সেগুলি সংগ্রহ করিয়৷ রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ম্লিজের 
রাজধানী, নিজের কৃষিক্ষেত্র, নিজের উদ্যান সকল সর্বতোভাবে 
সুনটর করিবার জন্য. তীহার একটা গভীর আগ্রহ তাহার 
প্রতিষ্ঠান সকলের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ 
* ভ্রমণের ফলে রাজা বাহাছুর যেখানে যখন যাহা স্বরাজ্যের কল্যাণ 
বিধায়ক বলির! অনুভব করিয়াছেন, সেগুলি আনাইয়! স্বীয় রাজ্যের ও 
রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োগ করিয়াছেন ।* 
যে স্থানে এই বলংকৃষিক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছে, পূর্বে সেস্থান 
চারিদিকে পর্ধত বেষ্টিত একটা স্ুবৃহৎ প্রান্তর ছিল। এখানে 
লোকালিয় ছিল না। রাজা বাহাঁছর এখানে গ্রামের পত্বন করেন, 
হাটের পত্তন করিয়া, লৌকের সকল প্রকার দ্রব্যাদি *পাইবার 
সুব্যবস্থা করিয়া! দিয়াছেন। এখানে এখন বহুলোক বান করিয়াছে, 
আর ক্রমে বসতিসংখ্যা বৃদ্ধি গাইতেছে। ক্ষেত্রের উৎপন্ন শস্ত ও 
অন্ান্থ দ্রব্যাদি রাখিবার জন্ত বহুদুরব্যাপী গোলাবাড়ী ও গুদামঘর 
প্রস্তুত হইয়াছে । রাঁজ৷ ও রাজকীয় কর্মচারিদের জন্য পাকা বাড়ীও 


ক 25 জাযোক। তি৪0815 20 500670015102 01881 51001785 00010860 
1015 00166 00 9700৩ 1০0৩০ 9010 [২5501900006 006 ০70756 
0920115510050 07 চ5 059) তে ডি চআ15 0880 5৪০9 


রস্থত হইরাছে। থয জনগণের ধরপকরণের সুবিধার জনয দোল 
প্রতিটিত ইইয়াছে। এখানে তিনশত ফুট উচ্চ এক পাহাড়ের উপর 
রাজার ও রাজকুমারগণের বিশ্রামতবন ও দ্রবারগৃহ প্রতিষ্ঠিত। 
দেখানে উঠিবার জন্য প্রস্তর নির্মিত উত্তম সোপানাবলী শোভ। 
পাইতেছে। দূর হইতে দেখিলেই, সেখানে গিয়া বিশ্রাম করিবাঁর ও 
চারিদিকের শোভা সন্দর্শনের লোভ সংবরণ করা যাঁয় না। গুনিলাম 
বসস্তকালের জ্যোননাময়া জামিনীতে বলং£র বিশ্রামভবন নাঁকি পরম 
রমণীয় স্থান। আক্ষেপের বিষয় আমাদের ভাগ্যে স্বপ্নকালব্যাগী 
ভ্রমণে সে সখ সন্তোগের ম্ুযোগ ঘটে নাই। 

এখানে কলের করাতে অনেক বড় বড় কাষ্ঠ চেরাই হইতেছে। 
এই সকল কাষ্ঠে গৃহের দরজা জানাল! ও কড়ির কাজ হইয়া থাকে। 
ইতিপূর্বে কি প্রয়োজনে বিলাত হইতে এই কলও করাত আনা হইয়াছিল 
এবং সে অনুষ্ঠান বাম্ড়া রাজোর খশ্বধ্য সম্পদ বৃদ্ধি কল্পে কতদুর সহায়তা 
করিয়াছে, সে সকল বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। 

রাজা স্তর বাস্থদেবের কর্ণবুদ্ধি ও কর্মপটুতা তদীয় পুত্র বর্তমান 
রাজার জীবনে কিরূপ ক্ষতি লা করিয়াছে, অরণ্য পরিবেষ্টিত রম্তাই 
নামক স্থানে নৃতন গ্রাম পত্তন ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত কলকারখান| না 
দেখিলে, কিছুই হৃদয়জম হইবে না। রাজ৷ স্তর বাস্ুদেবের রাজজীবমের 
প্রারস্তকালে তিনি শ্রীরামপুরে ফ্লাইসটল্‌ তাঁত দেখিয় গিয়াছিলেন। 
সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় ও সুযোগ তাহার ঘটে নাই। বর্তমান 
রাজ শ্রীলচ্চিদানন্দ ত্রিভূবনদেব রস্তাইতে কলের তাঁত বসাইয়া কাপড় 
প্রস্তুত করাইতেছেন। এ সকল কাপড় স্থানীয় লৌকমগ্ুলীর সম্পূর্ণ 
ব্যবহারোগযোগী। যে এঞ্জিনের বলে & সব তাঁত চলিতেছে, সেই 
এঞ্জিনের সাহার্য্ে, একই স্থানে, এক্ষণে ইক্ষু হইতে গুড় ও গুড় হইতে 
চিনি প্রস্তুত হইতেছে। আশ্চর্য ব্যাগার। একই সময়ে ইক্ষু হইতে * 
রস, রস হইতে গুড, গুড় হইতে চিনি অতি অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হইয়া 


| ধর আতর উনি সি 


ক. 


১৬৪... শুর বান্দে জীবনী 

যাইতেছে। গুড় হইতে চিনি এত অপ সময়ে প্রস্তুত হইল যে, দেখিয়া 
অবাক হইতে হয়। বর্তমান রাজ! বাহাছুর স্বয়ং এলাহাবাদে হাদি 
সাহেবের সহিত পত্রালাপ করিয়া, পরে কলিকাতার প্রদর্শনীতে উপস্থিত 
হইয়! হাদি সাহেবের গুড় ও চিনি প্রস্তুত করার উপযোগী কলকারথানা 
দেখিয়া আসেন। পরে, প্রারস্তিক অনুষ্ঠান শেষ করিয়া চিনির কল 
আনাইয়া কার্ধ্যারস্ত করিয়াছেন।* এই কর্মক্ষেত্রে অনেক লোক নিযুক্ত 
হইয়াছে। পিতৃপদাস্থান্রণপ্রিয় বর্তমান রাজার এই অতুল কীর্তি, 
দেশীয় রাজন্তবর্গের সম্পূর্ণ অন্ভুকরণযোগ্য এবং এই কার্য্যে সফলতা 
লাভের জন্ত তিনি দেশী রাজন্যসমাজে বরণীয় পুরুষ, ইহা অসঙ্কোচে 
বল! যাইতে পারে। দেশের লোকে এমন সকল কৃতকর্থা পুরুষের 
উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে না, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। 1 
রস্তাইতেও নূতন এক বহু বিস্তৃত ক্বিক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। এখানে 
আপাততঃ কেবল ধান্ ও ইক্ষুর আবাদ হইতেছে। অন্তান্ত কৃষিজাত 
দ্রব্যের আবাদের সুচনা হইতেছে মাত্র। 


রাজধানীতে রাজোদ্ান 
বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ে রাজ! স্তর বাস্দেব স্থটলদেব প্রতি - 





ঞ বর্তমান রাজাবাহাদুর প্রতিষ্ঠিত কলের চিনির সর্বপ্রথম তিন প্রকার নমুন! 
তিনি কটকে বিক্ঞনাচাধ্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় এম্‌ এ, বিদ্যানিথি 
মহাশরের নিকট প্রেরণ করেন। কলে প্রস্তুত চিনির উৎকৃষ্টত। সম্পাদন বিষয়ে তিন 
তাহার অভিমত ও উপদেশ চাহিয়া পত্রও লিখিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে কাজ অনম্পূর্ণ 
রাধা বাঁধড়ারাজের ম্বগাঁববিরুদ্ধ। কটকে যোগেশ বাবুর নিকট ইহ! গুনিয়াছি। 

+ কেবলমাত্র মধ্য প্রদেশের অন্তত খড়িয়ালের রাঁজ। বাহাদুর একজন কর্মচারী 
পাঠাইয়া এবং ছরম(স কাল ভাহাকে বায্ড়ার রাখিয়া চিনির কারবার চালইবার 
উপযোগী শিক্ষা! দিয়া লইয়া যান। কাধ্যও আস্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় খড়িয়াল 
«রাজের লোকাস্তর গমনে সে কাধ্য স্থগিত আছে। বাম্ডার রাজ কর্ণাচারী শ্রীযুক্ত 
কুমুদবন্ধু সেন গুপ্তের নিকট ইহা শুনিয়াছি। 


রাজ্যের আত্ান্তরিণ উন্নতি : ১৬৫. 
্টিত উদ্ভান এক অপূর্ব দৃগ্ভ। এ উদ্ধান প্রধানত সখের জিনিস, 
সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উদ্ভান প্রস্তুত করিতে যে অর্থব্য় হইয়াছে, যে 
পরিমাণ শিক্পজ্ঞান, চিন্তা ও কার্যকরী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান কর! হইয়াছে, 
তাহা সচরাচর রাজবৃদ্ধিতে সর্বদা সর্বত্র দেখ] যায় না। কৃষি ও উদ্ভিদতত্ব 
বিষয়ে উত্তম জ্ঞান না থাকিলে, এরূপ পরিপাটি উদ্যান প্রস্তুত সম্ভব নহে। 
যে দ্বই এক স্থানে রাজকী্ডি হিসাবে এরূপ চিত্তবিনোদন, ভ্রমণ ও 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভের উপযোগী উদ্যান ইতিপূর্ব্ণে দেখিয়াছি, বাম্ড়ার 
রাজোদ্যান সে সকলের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহে।* রাজ- 
বাটার অনতিদূরে এই উদ্ভান অবস্থিত। রাঁজবাটী হইতে, বা 
সমাগত অতিথিগণের বাসস্থান হইতে উগ্ভান বহুদূরে নহে যেকোন 
সময়ে ইচ্ছা রুরিলে, যাওয়া যায়। 

উগ্ঘানের মধ্ম্থ প্রধান ছুই দ্বারের এক দ্বারে উভয় পার্স উচ্চ 
বেদীর উপর সগৌরবে সপরিবারে এক পণুরাজ “আগম্তকের 
অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বা 
চন্ত্রালোকে নবাগত ব্যক্তির পক্ষে ভীষণ ভয়ের উদ্রেক করিয়! থাকে। 
দিনের আলোকেও সে ভীষণকায় সিংহমূর্ঠি ভয়োত্রেজক। সে কেশরীর 
কেশর সকলের স্বাভাবিকতা, স্থির ৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষৃতা, নির্ঘাণ- 
কারীর শিল্পচাতুরীর অসামান্ত নিপুণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
খর দ্বারের অপর পার্খের উচ্চ বেদীর উপর পণ্ুরাজমহিষী বহাল- 
তবিয়তে ও স্বচ্ছন্দচিতে অর্দশয়নাবস্থায় নিরুদ্ধেগে অপেক্ষা করিতেছে, আর, 
এক সিংহ্শিশু মাতৃপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া অপরদিকে যাইবার চেষ্টা করি- 
তেছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, শিশু মায়ের সঙ্গে খেলা করিতেছে, 
অথব! জনসমাগমে মায়ের পশ্চাতে যাইতেছে। উদ্ভান মধ্যে প্রবেশার্ধীর 
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১৬৬ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


এক প্রবেশদ্বারে এই দৃশ্ত ; অপর দ্বারে এরূপ উভয় পা্গের উচ্চ 
চাতালের উপর এক বিশালকায় ব্যাপ্রম্পতি সহসা লোক সমাগম 
সস্তাবনায় যেন চকিতচিত্তে গাত্রোথান ও লক্ষপ্রমান পূর্বক নিরাপদ 
স্থানে যাইবার উপক্রম করিয়ছে। লক্কগ্রদান করিলেই হয়, ঠিক 
যেন তাহারা মুহূর্ভমধ্যে সরিয়৷ যাইবে, এমন অবস্থায় দণ্ডাযমান। 
রাজোগ্ানের উভয়দ্বার প্রবেশার্থীর মনে যে কৌতুহলের উদ্রেক 
করে, উন্ানমধ্য্থ প্রত্যেক দ্রষটব্যবিষ তদ্রপ চিন্তাকর্ষক ও আমোদপ্রদ। 

এই উদ্যানের নানাস্থানে মন্দার (জবাফুলের গাছ) বৃক্ষদ্বারা 
হস্তি, অশ্ব, ব্যাপ্র হরিণ প্রভৃতি নান! জীবমুর্তি রচিত হইয়! সুন্দরভাবে 
দণ্ডারমান, দেখিলেই সেরূপভাবে প্রস্তত করার বুদ্ধি চাতুরীর প্রচুর 
প্রশংসা করিতে হয়। এইগুলি এবং এইরূপভাবে রচিত গাড়ী ও চৌকী 
প্রভৃতি বসিবার নানা আয়োজন এক্ষণে আর ঠিক সেই পূর্বাবস্থায় 
নাই। অমেকাংশে দেগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে । 

তাহার পর, উদ্ভান মধ্যস্থ চুণ ও বালি নির্মিত নানাজ্ঞাতীয় 
নরনারী মুষ্তি নানা অবস্থায়_নানা কার্যে নিযুক্ত, সুন্দর দৃশ্ঠ, প্রচুর 
কৌতুহলোদ্দীপক | ছুইটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র চত্বরে দীড়াইলে, বুত্তীকারে 
দণ্ডায়মান বহু ভাবব্যগতক বহু জাতীয় নারীমুষ্তির নৃত্য বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সকল মুষ্তির গঠন পারিপাট্ে যেন তাহাদের 
অন্তরের ভাব ভঙ্গী তাহাদের দৃষ্টিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এতেই 
শিল্পীর নির্মাণ কৌশলের সফলতা! লাভ করিয়াছে । এগুলি মনে"'শগ 
সহকারে দেখিবার জিনিস, কিন্তু ইারাঁও বোধ হয়, বহুবর্ষের নীতীতপ 
সহ করিয়া কিঞ্চিৎ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। উদ্যানের নান! স্থানে নানা 
মুর্তি এরূপ ভাবে ব্যবস্থাপিত, দেখিলেই মনে হয়, যেন, কোন লোক 
মনোযোগ সহকারে কোন বিশেষ কার্যে নিযুক্ত। উগ্মানের একাংশে 
মাদকসেবী মুর্তিসকলের অপূর্ব মজলিন্‌। এই মজলিস্‌ নির্মাণের 
উদ্দেন্ঠ বোধ হয় বাম্ড়ার প্রজামণ্ডলীর অস্তরে মাদক সেবনের প্রতি 


টাটা রা র ধা. 


বার উত্রেক করা, ভাহা না হইলে, এরপ ব্ছ বি উজান 


বিবিধ জ্টব্যের মধ্যে একপার্খে ইহাদের স্থান লাভ রম্তব হইত না 
এই মজলিসের মানবমূত্তি গুলির আকার প্রকার, ভাব ভঙ্গী ৭. 
কার্ধ্য তৎপরতা! পর্যবেক্ষণ করিলে আমোদ উপভোগ হয় বটে, কিন্তু 


সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র শীর্ণ দেহ ও হীনভাব সহজেই অস্ু- 


কম্পার উদয় করে। তাই 'মনে হয়, দর্শকের মনে এইরূপ কার্যের * 


উপর, স্বণার উদ্রেক কর(ই, বোধ হর, রাজা বাহাদুরের অভিপ্রেত ছিল, 
কারণ তাহার রাজ্য, পালন পদ্ধতির মধ্যে আব.গারি বলিয়৷ কোন 
স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল না, এবং রাজস্ব আদায়ের মাধ্যে আবগারি আয় 
ৰূলিয়ী অর্থাগমের কোন স্বতন্ত্র পথ খোলা ছিল না । 

এই উগ্ভানের আর এক অংশে বিশিষ্ট মনুষ্য মুষ্তি সকলের 
মধ্যে ঝান্সির মনস্থিনী রাণী লক্মী বাঈয়ের এক মুষ্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে। ইহারই অপরাংশে রাজা স্তর বাস্থদেব সুঢলদেবের এক 
প্রতিমুত্তি বর্তমান রাজা বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
উদ্যানের "খই অঞ্চলের নান৷ স্থানে লতামণ্ডপ ও কৃত্রিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জলাশয়। তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষীমূত্তি। তাহাদিগকে দেখিলেই 
বোধ হয় যেন জীবস্ত পক্ষী সকল বিচরণ করিতেছে। অপরদিকে 
এক বিশালকায় শার্দলবর শিকারোগ্যত অবস্থায় অতি সাবধানে 
অপেক্ষী করিতেছে । দেখিলে প্রচুর আনন্দের উদর হয়। আর 
রাজধানীর বিবিধ কার্ধ্যালয় সকলের বিবিধ ভাব ব্যপক প্রতিমুগ্ত 
কোথায় কোন্‌ কাজের স্থচনা করিতেছে, তাহাও কৌতুক প্রদ 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

উদ্যানের সমগ্র অংশই নানা জাতীয় পুষ্প, লতা! ও গুল্স পরিশোভিত। 
বিবিধ পুষ্প প্রচুর পরিমাণে সর্বদা পাওয়া যায়। উদ্যানের অপর 
অংশে নানা দেশ হইতে আনিত নানাবিধ বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতেছে ।, উগ্ানে আম, জাম, লেবু প্রস্থৃতি বাঁর মাসের সকল 


১৬৮ স্তর বাসুদেব জীবনী 


প্রকার ফলের বৃক্ষ। নান! জাতীর আম, কল প্রকার জাম, লেবু 
যে কত প্রকার, পাওয়া যায়, তাহার. সংখ্যা হুয় না, বহু যবে 
বছবিধ বৃক্ষ লতার পরিরক্ষণের মধ্যে, কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর 
ফল ধারণ করিয়া, সমুদ্র হইতে বহু দূরবর্তী এই পার্বত্য প্রদেশের 
বজোগ্ু।/নেব শোভা! বর্ধন করিতেছে, ইহাই অত্যধিক আশ্চর্যোর বিষয়। 

উ্ধানের আর এক অংশে কৃষিজাত নানাবিধ তরিতরকারির 
ক্ষেত্র। এখানেও নানাবিধ তরকারি উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বার নিত্য 
নিত্য রাজসদাবের ও অন্ত বহু লোকের নিত্য প্রয়োজন সাধিত হইয়া 
থাকে। এই রাজোগ্ান এমন স্থন্দর ও সৌষ্ঠটবসম্পর বে বাম্ড়া 
যাত্রীর পক্ষে, ইহা বিশেবভাবে দেখিবার জিনিস।* রাজা * স্তর 
বাস্থদেব সুুডলদেবের এই উগ্ভানই কেবল অংশাকারে তাহার সখের 
সাক্ষ্যদান করিলেও, ইহা হইতে তাহার কৃষি ও উদ্বিদতন্ বিষয়ক প্রভূত 
জ্ঞানের ও গে বিষয়ে অন্থুরাগের প্রচুর পরি5য় পাওয়া যায়। তাহার 
সকল কাজই বে উদ্দেগ্রমূলক কর্মরত জীবনব।পনের সাক্ষ্য দান করে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

রাজধানীর ক্রমোন্নতি। 


কলিকাতা রাজধানী হইতে বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড় স্র্য্যোদয় 
হিসাবে পনের মিনিট দূরে পশ্চিম দিকে । অর্থাৎ প্রাতঃকালে “ষ 
সময়ে, কলিকাতায় ৬টার সময় স্্য্যোদয় হয়, সে সময়ে, কলিস-তাঁর 
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রাজ্যের আত্যন্তরিণ উদ্নৃতি ৯৬ 
ময় হিমাৰে.. দেবগড়ে ৬টা ১৫ মিনিটে কুর্যোদয়.. হইয়া থাকে 
আর স্থানের দূরত্ব, হিসাবে কলিকাত। হইতে ৮৮৮০ নিব 
৩৫৫ মাইল। দুর নিতান্ত অল্প নহে। ,.. 

.- রেলওয়ে. প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, কটক হইে মহান্দীর' গ গে 
ও গিংভূম হইতে সরকারি .রাজপথে সম্ধলপুর যাইবার ব্যবস্থা 
ছিল। দেবগড় হইতে বাহির হইতে হইলে, স্যলপুরের পথে যাতায়াত 
ভিন্ন অন্ত সুবিধাজনক পথ ছিল না। দেশীয় রাজ্য. সকলের মধ্য 
দিয়া কটক. হইতে খাম্ড়া যাইবার যে পথ ছিল, ও এখনও আছে, 
তাহা অরণ্যপথ, যে পথে কুমারগণের সর্বপ্রথম বিদেশী বাঙ্গালী শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মঞ্জুমদার মহাশয় বাম্ড়া গিয়াছিলেন। আজ্রকাল 
মে দকল পথে লেক যাতায়াত অল্প হইলেও, তাহাদিগকে আর 
ততটা ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সম্বলপুর হইতে দেবগড় 
মাইল পথ হৃস্তিপৃষ্ঠে, পাল্কিতে বা গোষানে যাতায়াত করিতে 
হইত। এখনও দে পথ, ও সে সকল বান লোপ পায় নাই। 

এক্ষণে বেঙ্গল. নাগপুর রেলওয়ে বাম্ড়া রাজ্যের পশ্চিমোত্তর 
সীমান্তের মধ্যদিয়! যাওয়াতে, বাম্ড়া ষ্টেশন হইতে রাজধানী দেবগড় 
যাইবার জন্ত ৫৮ মাইল এক সুবুহৎ সুন্দর রাজপথ প্রস্বত হইয়াছে। 
আমরা এই পথে, তিন চারিদিন ব্যাপী ক্লেশ ভোগের পরিবর্ে, 
গ্রাতঃকালে বেলা ৯টার সময়ে যাত্রা করিয়া অপরান্তে বেল! ৫টার 
সময়ে দেখগড়ে পৌছিয়াছিলাম। বর্তমান রাজা বাহাছুরের স্থব্যবস্থার 
ফলে, আমাদিগকে কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। 

পূর্বেই প্রমঙগক্রমে বাঁম্ড়ার রাজপথ নকলের উল্লেখ কর! গিয়াছে। 
সে দকল পথের সংখ্যাও অল্প নহে। বাম্ড়ার পার্খব্তী রাজ্য সকলে 

*. কটক কলেজের বিজ্ঞানাচাধ্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি 
মহাশয় কর্তুক গণিত। 

২২ 


১৭৮... স্তর বাহ্ছদেব জীবনী 
গমনাগমনের উপযোগী রাজপথ, যখন রাজ স্তর বান্থদেব হথঢলদেব 
নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে অনুগত প্রজামগুলীর মধ্যে এই 
আলোচন! হইত যে "রাজ! নিতান্তই নির্বোধ, রাজ্যের মধ্যে শত্র প্রবেশের 
সহজ পথ করিয়া দিতেছে। এইবার ওরা এসে রাজ্যটা জের করে, না 
হয় যুদ্ধ করে কেড়ে নেবে।” স্পষ্টবাদী প্রজামগ্ুলী তাহাকে একথা! 
বলিতেও কুষ্ঠিত হইত না । * 

আমর! বাম্ড়া &্টেশনে পৌছিবামাত্র গোবিন্দপুর তহমিলের 
প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শশ্মী ও অন্ঠান্ত কর্মচারী 
সাদর সম্ভাষণসহ আমাদিগকে স্থানীয় রাজবাড়ীতে লইয়! 
গেলেন। সেখানে, উপস্থিত হইবামাত্র রাজা বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
সচ্চিদানন্দ ত্রিতুবনদেব মহোদয় ৫৮ মাইল দূরে রাজধানীতে বসিয়া 
আমাদের শীরীরিক কুশল সংবাদ ও পথের ক্লেশ বিষয়ে সংবাদ 
জিঙ্ঞাসা করিলেন এবং আমাদের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হইল। 
সেখানে বিশ্রাম, গ্রাতঃক্কত্য সমাপন ও পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ 
করিয়৷ মোটরযানে আরোহণ করিলাম। তখন বেলা ৯টা। পার্বত্য 
প্রদেশের ভূমির উপর দিয়া গঠিত রাজপথে মোটর ক্রমে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। সেই নতোন্নত পথে উঠানামা করিতে করিতে, 
মোটর ক্রমশঃ উভয় পার্খের বৃক্ষ লতাপূর্ণ বনভূমি অতিক্রম 
করিয়৷ অগ্রসর হইল। এই বনভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে শন্তক্ষে ও 
লোকালয় নয়নগোচর হইতে লাগিল। দুরে দুরে চারিদিকে -দংখ্য 
পাহাড়। কয়েক ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া মোটরে জলের 
প্রয়োজন হওয়াতে, একথানি গ্রামের মধ্যস্থলে মেটর অপেক্ষ। 
করিল। গ্রামের অসংখ্য বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধের! 

* মে সময়ে এরপ আলোচন।র প্রসঙ্গ আমরা রাজকর্পৃচারী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন 
গুপ্ডের নিকট গুনিয়াছি। 


৮ 
৪ 


রাজ্যের আত্যন্তরিণ উন্নতি :. ১৭৯ 


রা 
আসিয়া মোটরের চারিদিকে ধ্লাড়াইল। রাজধানীম্ুলত সতাতব্য 
জীবন যাপনের পক্ষে সে স্থদূর পল্লীচিত্র যে বিচিত্র হইবে, তাহাতে 
আর সনেহ কি? বাঁলকবালিকাদের অধিকাংশ উলঙ্গ, অপেক্ষা- 
কৃত অধিক বয়স্কদের লজ্জা নিবারণের জন্ত পরিধানে সামান্ত এক 
বিন্দু লুগা। সমগ্র দেহ অনাবৃত, পার্জত্য প্রদেশের শীতাতপ . ও 
বর্ধার বারিধারা তাহাদের এই অনাবৃত দেহের উপর দিয় বৎসরের 
পর বংসর চলিয়া যাইতেছে, আর তাহারা বেশ স্বস্থ ও সবল 
দেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা ব্স্কা বালিকা- 
গণেরও অনেকের বক্ষীবরণ বন্ত্রথ্ড নাই। যে কারণে বক্ষাবরণের 
প্রয়োজন, বিশেষভাবে সে লজ্জী জিনিসটার সঙ্গে ইহাদের অধিক 
পরিচয় হইয়াছে বলিয়৷ বোধ হইল নাঁ। 
এইরূপ অনেক লোক মিলিত হ্ইয়া মোটরের কলকৌশল, 
তাহাতে জল লওয়া, তাহার পর তাহার পুনরায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর 
হওয়ার নিয়ম প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটা 
বিশেষত্ব দেখা গেল, সেটা ইহাদের সৌনধ্যপ্রিয়ত। ও অনঙ্কারে 
অন্থ্রাগ। অধিকাংশ ছেলে মেয়ে পরিফাণ পরিচ্ছন্ন, ,ও অঙ্গে কোন 
না কোন অলঙ্কার পরিধান করিয়াছে । মন্তকের কেশ বিস্টাসে 
তাহাদের মৌন্দধ্যপ্রিমতা ও পরিচ্ছন্নতার সাক্ষা দান করিতেছে। 
বালিকা মাত্রের মাথায় চিরুণী আছে, না হয় ফুল আছে, বহুজনের 
কবরীর উপর বহুবিধ পুষ্প শোভ| পাইতেছে। বনম্থুলভ বিবিধ পুষ্পে 
ইহাদের অনুরাগের সীমা নাই। 
বাম্ড়ার প্রজামগুলীর মধ্যে সবই মসিবর্ণ কোল, খড়িয়া, কন্দ ও গণ্ড 
নহে। প্রজামগ্ুলীর মধ্যে ্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় আছে। অন্তান্ঠ জাতীয় 
কৃষিজীবীও আছে, কোল, কন্দ ও গণ্ডও আছে। আমরা পথে যে 
গ্রামখানির' মধ্যস্থলে অপেক্ষা করিয়াছিলাম এ গ্রামধানির লোক- 
মণ্ডলীর অধিকাংশ অধোরগন্থী এবং অপেক্ষাকৃত গৌরবর্ণ ও দেখিতে. 


টি সব. শুর বাসুদেব জীবনী 

(স্থল, এগ মধ মধো নিকটে&ও দুরে পাহাড় ও বম, আবার 
মাঝে মাঝে, লোকের বসতি অতিক্রম করিয় আমরা প্রায় অর্ধেক পথ 
অগ্রসর হইলাম। - বেলা! প্রায় একটার সময়ে আমর! বাম্ড়! রাজ্যের 
কুচিও| মহকুমাতে উপস্থিত হইলাম। মহারাের আদেশমত, পূর্ব 
হইতে. আমাদের মান আহারের আয়োজন হইয়। রহিয়াছে। 
মোটরগাড়ীর অত ধাকা! খাইয়া, পথে অনেক উচ্চে উঠিয়া ও নীচে 
নামিয়াও আমার প্রাত্ঃকালের আহারে পরিপূর্ণমানন্দম্‌ হইয়া- 
ছিলাম, যথেষ্ট ক্ষুধা হয় নাই, আমি আহার করিলাম না। সঙ্গে 
ধাহারা ছিলেন, তীহারা আয়োজনের প্রতি যথেষ্ট মদ্যবহার 
করিলেন। পরে ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে পুনরায় মোটরে আরোহণ 
করা গেল। মোটরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল । 

কুচিগ্া মহকুমাটি একটি প্রধান স্থান। অনেকগুলি লোকের 
বাস। পশ্চিমাঞ্চলের শৌভননৃশ্ত ও সম্পন্ন গণুগ্রামের মত। : এখানে 
কারাগার ও আদালত আছে, কালেক্টরী আছে, বিদ্বালয় ও চিকিংসা- 
লয় আছে, গৃহস্থগণেরও সুর সুন্দর বাড়ী আছে, দেবালয় ইত্যাদিরও 
অভাব নাই, ৬ সকলই রাঁজা স্তর বাস্থদেবের উন্নততর রাজাপালন 
পদ্ধতির ফলে, ক্রমশ এমন সুন্ধর শ্রী ধারণ করিয়াছে। এখান. 
হইতে কিয়দুর অগ্রসর হইয়া একটা: নদীর উপর স্থবৃহৎ সেতু, 
মেরামত হইতেছে, তাই মোটর হইতে অবতরণ পুর্রক পদক্রজে এ 
সেতুর 'উপর দিয় নদীর পরপারে যাইতে হইয়াছিল। বর্তমান 
রাজাবাহাছুর বহু অর্থ ব্যয়ে বার্ণ কোল্পানির দ্বারা এই স্ুবৃহৎ সেতু 
নির্মাণ কয়াইয়াছেন। এই রাজপথ নিশ্ীণে নানাগ্থানে ডায়নামাইট 
দ্বার পাহাড় ভাঙ্গিয়া, হয়, হস্তি ও শকট যাইরার উপযোগী,, 
এই শ্থদীর্ঘ'রাজপথ নিম্মাণ করিতে স্বীয়, রাজার যে অর্থ ব্য. 
ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার তুলন/ নাই। 
এই. পথ নির্দাণেই তিনি কত সময়ে, অনাহারে ও সামান্ত ফল: 


রাজ্যের আতানরিন বিবি 


মুল আহারে মনুরদের সঙ্গে সঙ্গে, থাকি কাজ করালে 5. 
সেই কর্মবীরের কার্যকলাপের অনুরূপ অনুষ্ঠান এদেশীয় ও বি 
রাজগীবনে একাত্ত বিরল। 

ইহার গর ক্রমে আরও হাত পতল 
আমাদের মোটর ক্রমশঃ একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে 
এমন কিছু দেখা গেল, যাহা ইতিপূর্বে পার্কত্য প্রদেশের আর কোথাও 
দেখি নাই। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বহুদূরব্য|পী আমের বাগান। 
দুর হইতে একট! বৃহৎ জনতী--সঙ্গে সঙ্গে বহুজনের মিলিত কঠস্বর 
আমাদের চক্ষু কর্ণ আকুষ্ট করিল। নিকটস্থ হইতে না হইতে, অনংখ্য 
নারী* নরে ও বালক বালিকাঁতে আমাদের মৌঁটরের চারিদিক আবৃত 
হইয়! গেল। যত্রর দৃষ্টি যায় ততদুরই জনতা, অনুসন্ধানে জান! গেল, যে 
স্থানে সপ্তাহে একদিন হাট হইয় থাকে । এ দিন হাটবার, স্থানের নাম 
রেঞ্গলবেড়, বহু দূর দুরাস্তরের নরনারী হাটে ক্রয় বিক্রয় করিতে আমি- 
য়াছে। বহুবহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা হাটে আদিয়াছে। 
কৃত শত স্ত্রীলোক, ছুগ্ধপোষ্য শিশু বক্ষে ধারণ করিয়া, হাটে বিচরণ 
করিতেছে। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে প্রথে দোলে” ও চড়কে যেরূপ 
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১৭৪ স্তর বাসুদেব জীবনী 


“ লৌক সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা বহ্; জনতা 
অধিক। পার্ধত্য প্রদেশের সাপ্তাহিক হাট ইতিগু-বনও আমরা 
দেখিয়াছি। পাঁজামৌ জেলার অন্তর্গত গাড়োয়। হাট খুব বিখ্যাত। 
সপ্তাহে একদিন হট হয়, কিন্তু পূর্ব দিনের অপরাহ্ন হইতে 
হাটে দ্রব্যাদির আম্দানী হইতে দেখ! গিয়াছে। অশ্ব ও গোপৃষ্টে 
বিক্রয় দ্রব্যাদি বোঝাই দিয় সমস্ত রাত্রি ঘণ্টার শবে নান! পথ 
মুখরিত করিয়া! ব্যাদ্রভয়ে ভীত নরনারী হাটে আসিয়৷ থাকে। 
গাড়োয়ার হাটের সে জনতা দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে আলোচ্য 
হাটের লোকসংখ্যা তাহ! অপেক্ষা অনেক অধিক বাদ: মনে হইল। 
এখানে সপ্তাহের প্রয়োঙ্জনীর সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে -শাঁানী 
হইয়া থাকে । অন্থমন্ধানে জান গেল, বাম্ড়া রেলষ্টেশনের নিকট গো বন্দ- 
পুরের হাটে ও আরও দুএকটা অন্ত হাটে ইহ! অপেক্ষাও জনতা অধিক 
হইয়া থাকে। 

স্ত্ীপুরুষেরা অধিকাংশই নিম়শ্রেণীর লোক। লেখা পড়া জানা 
ছদ্রলোকের সংখ্যা নিতান্ত অন্ন। হাটে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের 
সমান হইবে। স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে, এরূপ বালিকা হইতে আুল্ত 
করিয়া প্রবীণারা পর্য্যন্ত কেশসৌষ্ঠৰ ষম্পন্ন। এদেশে কেশের কায়দা ও 
কদর স্ত্ীপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গেল। অসংখ্য পুরুষে” 
কুষ্চিত বাব্রীকা্টা ও তচড়ানটুলের উপর একখানি চিরুণী দে... 
আছে। সকল বয়সের স্ত্রীলোকের কেশ বিন্তাস ও তদুপরি -।মান্ত 
মূল্যের বিবিধ অলঙ্কার শোভা পাইতেছে। আমরা যে সময়ে বাম্ড! 
গিয়াছিলাম সেটা ফাল্গুনের শেষ ও চৈত্রের প্রারস্তভ। নানাবিধ 
পুষ্পপত্রে নারীজীতির শিরেশোভ। বর্ধিত করিয়াছে । দেখিয়াছিলাম, 
মুকুল মঞ্জরীও বাদ পড়ে নাই। সামান্য অর্থবায়ে ইহারা এত সাজসজ্জা 
করে যে, দে সকলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও, 
অপ্রাসঙ্গিক বোধে এখানে সে সকলের আলোচনার লোভ সংবরণ 


রাজোর অভান্তরিণ উন্নতি ১৭৫ 


করিতে হইল, আর একটি কথা কেবল বলা আবগ্তক। শ্ত্রীপুরুষ : 
প্রায় সমন্তই সুস্থ ও সবলদেহ বলিয়৷ মনে হইল, এবং জীবন ধারণের 
জন্য সর্ববিধ প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। হাটে অত বড় 
একথানা মোটরকারের চারিদিকে এত বালক বালিকা, যুবক 
যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসিয়৷ জনত| করিয়াছে, কিন্তু কই, এক প্রাণীও 
তি একটা পয়দা চাহিল না। এত লোকের মধ্যে একটা লোকও 
অভাবের সংবাদ জানাইল না দেখিয়া, আমার কৌতৃহলাক্রান্ত মন 
আরও একটু ব্যস্ত হইয়৷ পড়িল, অসুস্থতা সত্বেও আমি মোটর 
হইতে অবতরণ করিয়া ভিখারীর অনুসন্ধান করিলাম, কেহ কাহারও 
নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে কি না, তাহা দেখিবার ও জানিবার 
চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এত লোকের মধ্যে কোথাও এরূপ একটি 
প্রাণী না পাইয়া, আশ্চ্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে ভাঁবিতেছি, "এ কেমন 
হলো ?” এমন সময়ে আমার ম্মরণ হইল, এটা যে প্রামরাজত্ব* এটা যে 
রাজ স্তর বান্থুদেবসেবিত বাঁড়া রাজা, তদীয় গুণবান পুত্র রাজা 
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রিভূবনদেব যে এখন পিতৃ-আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া 
প্রজা পালন করিতেছেন, এখানে ভিখারী মিলিবে না।* ইহার পর 
বছন্ষণ আমি নীরবে আত্মস্থ হইয়া জনসমাজের স্থখসন্তোগ লালস! 
ও বিলাঁম বামনা চরিতার্থ কারবার বায় বহন ও তাহার ফলে 
বহছুলোকের অভাব ও অনটন জন্য ক্লেণের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। 
এই সময়ে সহস! আমার দিবাস্বপ্প ভঙ্গ হইল। 

রাজপথের সপ্ুথে এক বিশালকায় পর্বত। শুনিলাম এ পর্বাতের 





* দৈবদ্রমে ছুএকজন পরিচিত ব্যজির নিকট আমাকে এ প্রনঙ্নের আলোচনা করিতে 
শুনিয়া, রাজ! বাহীছুর আমাকে বণিয়াছিলেন, "আপনি যাহ! লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহ. 
ঠিক, কিন্তু তাই বলিয়! বামূড়ারাজ্যে অভাব নাই, বা ভিখারী একেবারে নাই, এরূপ 
বলিতে গারি না” এ বাক্য তাহারই মুখে শোভ! গায়। তিনি আবার এ কথাও 
বলিয়াছেন যে, “লোকের অভাব অল্প বলিয়া মকল সময়ে মজুর পাওয়। যায় ন।” 


ডর ্ার বাসুদেব জীবনী 


উপর দিয়া আমাদের মোটর অগ্রসর হইবে। সর্বনাশ! মোটর 
খানি বীরে ধীরে পর্বতোপরি উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে এমন 
স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে পর্বতগাবে দক্ষিণদিকে 'শতহপ্ত 
বা ততোধিক নিয় খাদ, সেখানে পতন ও মৃতু এক সঙ্গে মিলিত 
হইয়া বর্তমান; বামদিকে শত, ছুইশত কি তিনশত হস্ত তাহা ঠিক বলিতে 
পারি না, উচ্চ পর্বত শিখর । মোটর ক্রমে ক্রমে এই গিরিসঙ্কট পায় ইইতে 
লাগিল, পার হইয়া প্রবল বেগে পর্কতি গাত্রে দৌড়িতে লাগিল, আমি তখন 
মোটরের অত্যাচারে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, এমন কি 
একটু স্ব বেগে চালাইতে বলিবার শক্তি ছিল না। ইহার পর 
আরও কতবার এরূপ পাহাড়ের উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বিপদ- 
জনক গথে নোটর অগ্রসর হইতে হইতে, সম্বলপুর হইতে আগত 
রাজপথের সহিত মিলিত হইল। সেখান হইতেও দেবগড় রাজধানী 
গ্রায় ৯১৯ মাইল হইবে। এখান হইতে পথ ক্রমশ সুগম ও সহজ 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিকটে ও দূরে পরীগ্রাম সকল 
অতিক্রম করিয়া আমদের মোটর যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই 
পার্বন্তী গ্রাম সমূহের সৌস্টব ও শিষ্টভাবে রাজধানীর নিকটবর্তাঁভার 
আভাঙ্গ প্রদান করিতে লাগিল। ক্রমে আমরা দেবগড়ে আসিয়া 
উপস্থিত হইলাম । অপরাহ্ন সময়ে নহারাজ গুরুপুরোহিত সমভিব্যাহারে 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অবসন্ন দেহে মোটর ₹ঃডে 
অবতরণ ও অভিবাদন ও উপস্থিত ভদ্রলোকদের সহিত রিচ 
ইত্যার্দির পর, রাজা বাহাদুরের অনুরোধে তদীয় পিতৃদেবের এক 
ূর্ণাবয়ব প্রন্তর মূর্তি দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। ন্বর্গীয় রাজার 
ম্মরমুক্তি বীরত্ব্যঞ্জক ও স্থুন্দর বলিয়৷ অনুভব করিলাম। 

তৎপরে আমরা স্বতন্ত্র শকটে, ত্বরায় আমাদের জন্ত নির্দিষ্ট বাম 
স্থানে পৌছিলাম। এবং বিশ্রীমের জন্ত লালায়িত দেহযষ্টি ত্বরায় 
হস্তপদ গ্রাক্ষালনান্তে শয্যা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাগো বিশ্রাম 


রাঝোর আতাতরিথ উনি... উপ 
নাই, শরন .করিতে না করিতে শুনিলাম, অহারাজ স্বয়ং অতিথি . 
মস্তাযধে আলিতেছেন। তিনি আসিয়া আমাদের আহারাছি ্. 
শয়নের ব্যবস্থাদির সংবাদ লইয়া, "পাহাড়ের উপর বাসস্থানে কো 


ভয় নাই বলিয়”, অভয় দিয়া এবং রাত্রিতে চৌকিদারী করিবার অন্ত 


পুলিশ মোতায়েন থাকিবার আদেশ. দিয়৷ চলিয়া রি আমরাও , 
ইাপ ছাড়িয়। বাচিলাম। 

. আমার সঙ্গে ছিলেন এক প্রাচীন ব্যক্তি ইনি রে 
বলিয়া পরিচিত এবং তাহার বিদ্ভার দাবিও সঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয়) 
ইনি আমার বহুকালের পরিচিত। এই পণ্ডিত মহাশয় ত্বরায় শয়নকক্ষ 
ছুটির মধ্যে সন্দুখেরটি উত্তম বলিয্না এবং পরী কক্ষের খাটখানিও 
অপেক্ষাকৃত স্থখকর বোধে সম্মুথের বড় ঘরটি একাকী লইয়া শয়নের 
ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সঙ্গী রাজকর্মচারীসহ ভিতরের কক্ষটি লইতে 
বলিলেন। জমি অন্থস্থ, তীহার নির্বাচনে সায় দিয় ভিতরের 
কক্ষের খাটথানিতেই আমার শধ্যাদি রচনা করিয়া লইয়া বিশ্রাম 
করিতেছি, এমন সময়ে আমাদের আহার প্রস্তুত হইল, আমরা 
আহার করিলাম। এইবার শয়ন করিব, এমন সময়ে জান! গেল যে, 
সন্মুখের কক্ষের ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিবার উপায় নাই। যাহা! 
ছিল, ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে। অনীম ভাবনার ভারে বৃদ্ধ বন্ধু সঙ্গী মহাশয় 
অবসন্ন হইয়৷ পড়িলেন। বিশেষতঃ শুনা গেল যে, নিকটস্থ প্রধান পাটের 
জল প্রব'ুহ রাত্রিতে বাঘের! জল পান করিতে আসিয়া থাকে। 
আমাদের পর্ন হবাসের চারিদিকে ভন্নুকও রাত্রিতে বিচরণ করিয়৷ থাকে। 
অসঙ্গত ভাবনার ভারে ও ভয়ে বৃদ্ধ বিপন্ন হইয়াও নীরব। নিরুপায়, 
তখন আর আমার সঙ্গে কক্ষ পরিবর্তনের প্রস্তাব সঙ্গত হয় না। 
আর আমার নিকট, তখন সে প্রস্তাব গ্রাহ নাও হইতে পারে। 
একটা! বিশেষ সবরের ব্যাপার হুইয়৷ পড়িল। আমি এবং আমাদের 
পরিচর্ধ্যার্থে নিযুক্ত রাঁজকর্শচাবী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত উভয়ে 

হও 


১৭৮: হর হছে জীফণী 
ভিতরের কক্ষে শন করিয়াছি। বৃদ্ধ বন্ধ কক্ষ নির্বাচনের উপষোগীত। 
ও সুমিধাগুলি রার লোপ পাইল। তাহার দে সময়ের মানসিক 
অবস্থা ও উৎকষ্ঠার উচ্চগ্রাম বর্ণনা অপেক্ষা! অধিক অন্ৃভবধীয়। আমি 
চিরদিনই একটু নির্ভীক, তাই বলিয়! বাঘতামুককে তয় করি না, এমন 
মহ, তথাপি একবার লজ্জায় মাথা খাইয়া কক্ষ পরিবর্তনের পরন্থা 
করিলাম, কিষ্তু তখন তাহাতে সম্মত হওয়া, জার আমাদিগকে বাঘের 
মুখে ছাড়িয়। দেওয়া! একই কথা, আয় সেরূপ তীকতার গরাকাঠা 
প্রশনে তিনিও সাহস করিলেন না। তখন আমি বলিলাম, “তবে 
আজ পপগ্ননাভের, পরিবর্তে বিপত্তে মধুহদন' শ্বরণ করিয়া শয়ন 
করুন, কাল দেখা যাবে।” তখন বন্ধু আমার, সেই রাত্রিতে দরজা 
মেরামৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, আমারা উভয়ে এতক্ষণ 
নীরব আমোদ সম্ভোগ করিতে ছিলাম, এক্ষণে আর হস্ত সংবরণ 
করিতে পারিলাম না। আমাদের হাসিতে, তাহার অন্তরে, বোধ 
হয়, একটু বেদন! লাগিয়াছিল। শেষে আমি গিয়া একখানি চেয়ার 
ঠেশ দিয়া দরজা এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দিলাম যে, অল্ল 
চেষ্টায় সে দ্বার খোলা যাইবে না। তখন বন্ধু কথঞ্চিৎ শান্তভাবে 
শয়ন করিলেন। কিন্তু পীড়া নিবন্ধন বাত্রির শেষভাগে আমার 
নিদ্রা হয় না, যখনই তাহাকে ডাকিয়াছি, উত্তর পাইয়াছি। এতেই 
বোধ হইয়াছিল, সমন্তদিনের শ্রমেও তাহার সে রাত্রিতে সেরূপ 
সুনিদ্রা হয় নাই। 
: বাম্‌ড়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে গণনা করিয়াছিলাম, রেলওয়ে 
ট্রেশনে যাতায়াতের রাজপথে অনধিক সাত যায়গায় বর্তমান রাজাবাহাছুর 
যাজপথ পরিবর্তন করিয়াছেন। স্বর্গার রাজার নির্ষিতি পথের 
গিরিশক্কট সকলে গো-শকট, পাল্‌কি হাতি ও ঘোড়া! চলিতে পারিত, 
সে সঙ্কট-পথে মোটর চলিতে পারিত না, তাই মোটর যাতায়াতের 
স্ববিধাসাধন অন্ত বর্তমান রাজাবাহাছুর পর্বতগাত্রে বনু অর্থব্যয়ে, নূতন 


রাজ্যের আত্তন্তিধু উন্নতি ৯৭৯, 
পথ (0150751973) প্রস্তুত করাহিয়া, পথ... কিঞ্চিং সহজ ও জগ 
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রানে রাজ-তবন ২ ৃ 

রাজধানীর নানাবিধ পরিবর্তন .ও উন্নতি সাধিত হইলেও, অভি 
পুরাতন রান্জ ভবনের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত". হয়, নাই। 
কেবল বর্তমান যুবরাজ শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর দেব বাহাদুরের. জন্ত অন্দরে 
নুতন ধরণের এক শোভনদৃশ্ত রাজঅট্রালিকা নির্ডিতি হইয্াছে। আর 
সমস্তই পূর্ববৎ বর্তমান ইহা আপাতত: আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া 
বোধ*হইলেও, ইহা একেবারে তাৎপরধশূন্ঠ নহে। দুর হইতে রাভবনের 
সম্থুখের ত্রিতল অস্রালিকাশিরে প্রতিষ্ঠিত যুগল ব্যাঘমূর্তি সর্ব প্রথম 
দর্শকের দৃষ্টি তাকর্ষণ করিবে। রাজার খাস দপ্তরে যাইতে হইলে, 
রাজভবনের প্রথম সদর চত্বর অতিক্রম করিয় দ্বিতীয় সদর চত্বরে 
যাইতে হয়। এই উভয় চত্বরের মধ্য, পথের দক্ষিণদিকে. বিভিন্ন 
পথে ভিন্ন ভিন্ন অনরে প্রবেশের দ্বার। বামদিকে যুবরাজের দ্বিলের * 
বৈঠকথানায় যাইবার পথ। আর পশ্চান্দিকে বামভাগে পুজার দালান। 
রাজভবন একেবারেই সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ষিত মামুলী 
রকমেই বর্তমান। তবে এই রাজভবন বহুদুরব্যাপী ও বহু বিভাগে 
বিভক্ত এবং অসংখ্য প্রকোষ্ঠে পূর্ণ হইয়া রাজপরিবার ও রাজ-. 
আত্মীয়গপ্রে স্থানাভাব দূর করিতে নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছে। 

তারতীয়, সামস্ত নৃপতিগণের রাজ্যাভিষেকের সময়ে নূতন. রাজ 
রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজগুরু ও পুরোহিত যথাবিধি 
তাহাকে আশীর্বাদসহ রাজপজা অর্পন করিলে পর, রাজ্যের প্রধানগণ 
তাহাকে রাজসন্মানে সংবর্ধনা করিয়া থাকেন। রাজ! আপন কর্তব্য 
পালনের অঙ্গীকারসহ প্রজাসাধারণের সখ সমৃদ্ধি সাধনের উপার 
পদ্ধতি গুলির ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। সিংহাসন কেবল সেই সময়েই 


১৮১ 7:7০ সুর বাসুদেব জীবনী 


ও অন্তান্ত রাজকীয় বিশিষ্ট অনুষ্ঠানকালে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় 
অন্তান্ত সামন্ত নৃপতিগণ, অন্ত সকল সময়ে, অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া, 
কিরূপ আসনে উপবেশন করেন, তাহা বলিতে পারি ন|। 
বোধ হয় অনেকস্থলে বর্তমান ইংরাজ রাজার আসনের অনুকরণ 
গ্রচলিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু বাম্ড়ায় ০০০০৪ 
পরিবর্তন ঘটে নাই। 

বাম্ড়ীয় নিত্য রাজসভায় ব্রাহ্মণ পঙ্ডিতগণের বিবার জন্ত রাজা- 
ৰাগছুরের দক্ষিণ দিকে ্বতন্্র এক বৃহৎ স্থান নিদিষ্ট আছে? 
সেই ফরাসে ব্রাহ্মণগণ উপবেশন করেন। রাজাবাহাদুরের বাম্ভাগে 
রাজাসনের প্রায় সংলগ্ন বিস্তৃত ফরাসে অন্যান্য অমাত্যগণ বসিয়। রাজ- 
দরবারের সৌষ্ঠব ও শোভা বর্ধন করিয়া থাকেন। রাজাবাহাদুরের 
আসনের পশ্চাদ্দিকে এক বিস্তৃত কক্ষে রাজকীয় পুস্তকাগার, এখানে 
প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ, ধর্ম শাস্্, জ্যোতিবশান্ত, 
ও দর্শনাদি অন্ত বিবিধ বিষয়ক বহু গ্রন্থ স্তর বান্জদেব স্ুচলদেবের 
* সময় হইতে সংগৃহীত হইয়৷ সজ্জিত রহিয়াছে। বর্তমান রাঞ্জাবাহাছুর 
সে সকল গ্রন্থের ও গ্রন্থগত বিষয় সকলের সহিত স্পরিচিত। 
বেণীর ভাগ তিনি ইংরাজী সাহিত্যে উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন বলিয়া, বহু বু 
ইংরাজী গ্রন্থ ক্রয় ও পাঠ করিয়া পুস্তকাগারে সঞ্চিত করিয়াছেন। 
বিশেষভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। রাজাবাহাদুরের সন্মূখের 
একটি প্রকোষ্ঠে রাজাবাহাছুরের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্র 
দাশ মহাশয়ের কর্ণমণ্ুপ। তিনি সেখানে তাহার সহকারী কৃষ্ণচন্্রকে 
লইয়! সর্বদা! রাজাদেশ পালনে বাস্ত থাকেন | রঃ 





* রাজোর গুরুতর কাধ্য সকলের কেবল এই প্রাইভেট মেকেটারীয় আবিস। 
এখানে নিতান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিই নিষুক্ত হুইরা থাকেন। প্রযুক্ত কৃষচন্্র ননদ ব।ম্ড়া- 
নিাী বাম্ড়াবিস্যাজয়ে শিক্ষাপ্রাণ্ত ও বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। 


ফা 
চি 


রাজোর আভ্যন্তরিণ উন্নতি ১: ২ ১৮১ 


এই আড়ঘরপরিশূন্ত সহজ স্থানে সহজ ভাবে বর্তমান রাজা বাহাছুর 
উপবেশনপূর্ববক সাধারণ রাজকার্ধ্য সম্পন্ন করেন। তদীয় পিতৃদেব 
প্রথিতযশা রাজা স্তর বান্দেব নুঢচলদেব পন্প ভাবেই দীর্ঘ, জীবনব্যাপী ঃ 
রাজসভা করিয়৷ গিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজার আমলে, অনেক সময়ে আগন্তক 
রাজযোগ্য গুণমঙ্ডিত রাজা সম্মথে বর্তমান থাকিলেও, রাজা নুসন্ধানে 
ব্যস্ত হইতেন। এই সাদা সিধা ভাবের অন্তরালে কি কিছু বিশেষত্ব 
লুকায়িত নাই? এই সে কালের ঢংএর একট! প্রাচীন ইমারতের 
একাংশে গৃহতলে বসিয়। রাজ দরবার কি সভ্যভব্য সমাজের অনুমোদিত 
হইবে? একদা কটক হইতে সমাগত কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তির 
একজন এরূপ রা দরবারে আসীন রাজ! স্তর বাস্থদেব ্ুুঃলদেবকে 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন “কই রাজা ত দেখিতেছি না।” উত্তরে রাজ।” 
বাহাদুর তৎক্ষণাৎ বলিয়ছিলেন “এর বেশী হইলেই ত মহারাজ হইয়া 
যাইতাম।” দেবগড় রাজধানীতে নূতন ধরণের অনেকগুলি অষ্রালিক| 
নির্খিত হওয়। সন্বেও যে, রাজ ভবনের প্রাচীনত্ব সথরক্ষিত এবং রাজ 
সভার চা'ল বেগড়ায় নাই, ইহার যে সকল ক্স কারণ বর্তমান, 
তাহার পুঙানুপুঙ্ঘ আল্গোচন! নিশ্রয়োজন।* মোট কথা রাজ! স্তর 
বান্থুদেব সুটলদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুরাতন চা,ল বজায় রাখিয়। 
স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন। বর্তমান রাজা বাহাছুরও সেই পৈতৃক রাজ- 
নীতি রক্ষা করিতে দৃ়ব্রত। রাজভবনের আনেকাংশই দ্বিতল, কোন 
কোন অংশ ত্রিতল, সদর অট্রালিকার ত্রিতল গৃহে দায়রার বিচার 
হয়, দরবার-কাউন্সেলের অধিবেশন হয়, পূর্বে সামরিক সামাজিক বৃহত্তর 
মঙ্র'লিসও হইত। এক্ষণে রান্তকীয় বৃহত্তর দরবারের অন্ত স্বতন্ত্র স্থান 
নির্দিষ্ট হই়্াছে। বহুদুরব্যাপী রাজভবন সম্মুখভাগে পুরাতন পদ্ধতি 
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অন্ধ্যারী সৌষ্ঠব ও আাকজমকসম্পন্ন। সন্কুখভাগে নাতিদীর্ঘ প্রাস্তরের 
্রাস্তভাথ হইতে সঙ্ুখে, দক্ষিণে ও বামে প্রশস্ত রাজপথ । এই 
রাজপথ হইতে ভন্তান্ত রাজপথ সকণ নগরের চারিদিকে চলিয়া 
গিয়াছে .এক্ষণে রাজবাটী ও তৎদিহিত রাজঅটালিকা ও স্থান সকল 
রক্জনীতে তাড়িতালৌোকে আলোকিত হয়। ৭ 

সনুধের ছুই রাজপথের মধাবত্ী-্থানে নাতিনিয় কৃত্রিম জলাশয়। 

উ জঙ্গী উদ পার্থর রাজপথের পার্থে সারি সারি রানমন্রালিকা। 
বাম দিকের পথের উভয় পার্খে চিকিৎসালয়, রাজকুমার বিদ্যালয়, 
তাড়িতচালিত মুদ্রাবন্্ ও সম্বলপুরহিতৈষিণী কার্যালয়, সাধারণ 
পুস্তকালয় ও সভাসমিতির জন্ত স্বতন্ত্র সাধারণ গৃহ। এই সকল *এবং 
অন্ান্ত বহু অট্রালকা রাজা স্তর বাস্থদেব স্ুটলদেবের সময়ে নির্দতি 
হইয়াছে।* তংপূর্কে এ সকলের কিছুই ছিল না। চিকিৎসালয়-গৃহ ঠিক 
আধুনিক ধরণের না! হইলেও, ইহাতে কাজ চলিতেছে, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন হইলে,ভাল হয়। রাজকুমার বিগ্যালয়, দ্বিতল সুন্দর অট্টালিকা । 
কিন্তু শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মনের মত নয় বলিয়া, বর্তমান 
রাজাবাহাছুর এঁ রাজপথের উপর কিঞ্চিং দূরে এক নূতন বিদ্ভালয় 
ভবন নির্বাণ করাইতেছেন এই গৃহ লাহোরের ইস্লামিয়া কলেজ গৃহের 
আদর্শে প্রস্তুত হইতেছে। 

.ষে গৃহে এতদিন রাজ কুমার বিদ্ভালয়ের কার্ধ্য চণিয়া৷ আসিতেছে, 
অর্থাৎ শ্বগগায় রাজার নির্মিত বিগ্ঞালয়ভবন, বঙ্গদেশের অংক 
অনেক উবকষ্ট বিদ্যালয় ভবনের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, বর্তমান 
রাজাহাছুর তৎপরিবর্তে যে ভবন নির্মাণ করাইতেছেন, সেরূপ 
৯702০888751 05458 সক 115 520 আর 5 চা 
800. 00550) 0085 211 055 200989751006 ০৫ 2 505210060 007%7, চা) 
10212050776 2085009 98101055025 9567 [305108৫107৪ 51300, 


০০/০৩-3৪00) 200 নুহাভোনিরথ0, 10515 এ 1576৬ 00101178 21555 
10056017276 108110176 470101505092 86007 1892. 


রাজ্যের আস্তান্তরিণ উ্নতি 2. 
অট্টালিকা দেবগড়ে কেন, বঙ্গের বৃহতর জেলা পনের 'ষরকারী রঃ 
বিস্তালের বা! কলেজের অট্টালিকা হইতে কোন অংশেই ' হীন নহে, 
এই গৃহের নির্মাণ কার্ধ্য শেষ হইয়া আমিল। এই বিশ্কালম্ব গৃহ 
_ দেবগড়ের অন্তান্য সকল অষ্টালিক।র শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এই 
রাজপথেরই উপর প্রধান প্রধান কন্মচারীদের বাসের জন্য বর্তমান রাজ! 
বাহাছুর অনেকগুলি নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছেন ও এখনও 
নির্শিত হইতেছে। প্রান্তরের দক্ষিণদিকের রাজপথের পার্খে পুরাতন 
কারাগৃহ। এই গৃহ এক্ষণে রাজভাগারে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ 
রাজনংসারের ও অতিথি অভ্যাগত পরিচর্যার জন্য সর্ববিধ থাস্থপ্রব্যের 
ভাগ্ান্র। তৎপরে আযুর্কেদীয় চিকিৎসাঁলয়, পোষ্ট আফিপ ইত্যাদি সারি 
সারি প্রতিষ্ঠিত। 


বাম্ড়ার কারাগৃহ 


আমরা প্রাতঃকালে রাজনর্শনে গিয়। গুনিলাম, রাজাবাহাছুর ভ্রমণে 
বাহির হইয়াছেন। ভ্রমণ অর্থে নানাস্থানে পূর্বদিনের আরব্ধ কার্্ের 
ংবাদ লওয়া। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে না৷ করিতে, তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। রাজাবাহাষ্ঠর আমাদিগকে জেলখান! দেখাইতে লইয়! 
গেলেন। কারাগার সর্ধত্র যেমন, এখানেও ঠিক সেইরূপ। কারাছারে 
উপস্থিত হইবামাত্র বাহিরের লৌহদ্বার উন্মোচিত হইল। তংপরে 
কারা অই।লিকার প্রবেশবারের বাহিরে, দক্ষিণে ও বামে দুইটি মধ্যমা- 
কারের প্রকোষ্ঠ। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠে কারাধ্যক্ষের দণ্ডর। 
বামদিকের কক্ষ কারা-উৎপন্ন দ্রব্য সম্তারের প্রদর্শনী-গৃহ। কারা- 
গারের কর্শালা কারাগারের মধ্যে নহে। জেলখানার সম্মুখের 
রাজপথের পরপারে স্বতন গৃহে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে করেদীরা নানাকাজে 
নিুক্ত। 
দেবগড়ের কারাগৃহের হ্ারদেশে বামড়াধিপতি উপস্থিত হইবামান্র 


৮. হার বছৰ নী: টি 

কারাগারের চাপা ভি রি 
ক্ষান্তরে লইয়া নিজেই সন্ত দেখাইতে ও বুঝাই দিতে লাগিলেন। 
এখানে কয়েদীদের শয়নের জন্য দড়ীর থাট কিংঝ কাঠের চৌকী 
ব্বত হয় না। ইঞ্টকনির্শিত, চুণ ও বালির আচ্ছাদনে আধৃত, 
উচ্চ বেদীর উপর শয্যা রচনা করিয়া কয়েদীরা শয়ন করে। শ্ররূপ- 
ভাবে প্রস্তুত যে শৈত্যের সম্ভাবনা নাই। "ব্যবস্থা মন্দ বলিয়! মনে 
হইল না। ইহাতে কছেদীদের আবশ্ক মৃত আরামের অভাব : ছয় 
না, অপরদিকে ব্যয়ের পরিমাণ অল্প ও সর্বদা মেরামতের প্রয়োজন 
হয় না। দীর্ঘ ও স্বল্লকালব্যাগী দগপ্রাপ্ত অপরাধীর! ভিন্ন ভিন্ন গৃছে 
কতকট! পৃথক পৃথক বাঁ করে। ইহাদের রোগে চিকিৎসার ও 
ক্ষুধায় পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা আছে।* একটা কয়েদী ক্ষিপ্ত বলিয়া 
গুনিলাম, তাহার অন্ত দৌরায্ম্ের কথা কিছু শুনিলাম না। সে 
রাজাবাহাদ্ুরকে অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার 
হাতে হাতকরি আছে, কিন্ত পায়ে বেড়ী নাই, সে কারাপ্রাঙ্গণ মধ্যে 
মুক্তভাবে চলাফেরা করিতেছে। রাজাবাহাদুর ইহার সঙ্গে ও অন্য 
ছুই চারিজন কয়েদীর সঙ্গে ছু একটা কথা কহিলেন। পরে আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়৷ তিনি কারা প্রাঙ্গণের এক স্বতন্ত্র অংশে উপস্থিত হইবামাত্র, 
কারাকর্ণচারী আসিয়া দ্বার খুলিয়। দিল। এ অংশ স্ত্রীলোকদিগের 
জন্ত। এখানে একটি মাত্র স্ত্রী অপরাধী আবদ্ধ রহিয়াছে. দেখিল/ম | 
ইহার অপরাধ গুরুতর । শিশুহত্যাপরাধে সে যাবজ্জীবন কাদের 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনিয়! হৃদয় মন অবসন্ন হইয়! পড়িল, তাহাঁর 
উপর, সেই স্ত্রীলোকের অজস্র অশ্রপাত মনকে আরও 'অধীয় করিল, 
তখন লোকপালক বামগারাজের মুখের দিকে তাকাষ্্রলাম। দেখি- ' 
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রা ছি দি. ০ ক 
নিন শান্ত ও গন্ভীরতাব তাহার হ্বদর মন পূর্ণ করিয়া! মুখমগ্ডলে ' 
পরিস্বুট হইয়াছে। স্তারপরাযণ রাজহৃদয়ে যেন দয়ার বোশযাত্র 'নাই 
বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিবার আদেশ দিয়া আমাকে বলিলেন; 
শ্ইহার. অপরাধের তুলনায় লঘু্ড হইয়্াছে। স্ত্রীলোক বলিয়া দয়ার 
পাত্রী হইয়াছে, যদি কখন পরিবর্তন দেখ! যার, কালে. অব্যাহতি পাইতে 
পারে,. এই সম্ভাবনায় ইহার প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয় নাই।” - 
_ অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে বামড়ারাজের অপরাধীকে প্রাগদণ্ড 
দণ্ডিত করিবার .অধিকার আছে। সেক্ষমতার উপর আপিল নাই! 
রাজ্লাবাহাছবর. বলিলেন, ”শেষ হয়ে গেলে, এ সংদারে মানুষ 'পরি- 
বর্তনের* স্থযোগ পায় না, তাই স্বর্গীয় বামগ্ডারাজ অনেকন্থুলে দীর্ঘ 
অবরোবের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন।” স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের সময়ে 
এবং বর্তমান রাজ। বাহাদুরের সময়ে, রর্ূপ অপরাধী, পরবর্তী চরিত্র 
ও আচরণ গুণে, সেরূপ অব্যাহতি পাইয়া ভদ্রভাবে চলিতেছে, তিনি 
দেরূপ ছুই এক জন লোক দেখাইলেন এবং দগুপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
ংশোধনের সুযোগ দিয়া এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়। উত্তম কল 
পাইয়াছেন, তাহারও জীব্ত দৃষ্টান্ত, কারামুক্ত ও কর্শে নিযুক্ত লোক 
দেখাইয়া বলিলেন, “ইহারা “দওপ্রাপ্ত অপরাধী ।” এরূপ একব্যক্তির 
প্রতি আমার সহানুভূতির সঞ্চার হওয়াতে, তাহার অঙগস্পর্শ করিয়! 
সমাদর প্রকাশ করায়, সে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করিল। . 
কারাশিল্ন-প্রদর্শনী গৃহে কারাবাসীদের দ্বারা প্রস্তত বহুবিধ দ্রব্য 
বিবিধ বিধানে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, হৃদয়ে .. 
আনন্দের সঞ্চার হয়। মনে হইল, এই কল ভ্রব্য, যাহারা প্রস্তত 
করিতে শিখিষ্বাছে, স্বভাবগুণে তাঁহারা কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া কারা-শিল্পালয়ে বা অন্তত্র শ্রম করিয়া অবাধে জীবিকানির্ববাহ 
করিতে পারে। পুজা আফিক ও আাহারাদিতে বিবার আসন দেখিলাম। 
সে গুলির নির্মাণ পারিপার্য, সেগুলিকে সহজেই লোভের দ্রব্য করিয়াছে 
৪ 


১৮৬ ১. শ্ার বাস্থুদেব জীবনী 


*্পরের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই,” কাজে কাজে আম্রা লোভ সংবরণ 
সাধনায় .তংপর হইলাম। বিবিধ বর্ণের স্ৃতায় প্রস্তত ক্ষুদ্র বৃহৎ 
সতরঞ্চ দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়৷ যায়। এনূপ নানাবর্ণের বৃহৎ 
সতরঞ্চের এক একখানির মূল্য ৫০২ টাকার ন্যুন হইবে না। এ 
সকল দ্রব্য প্রস্তত হয়, কিন্ত কয়েদীর সংখ্যা হিসাবে ধর লোক 
একাজে নিযুক্ত নহে, যে রাজ সরকারের অভাব.পূর্ণ করিয়া রাজ্যের 
বাহিরে বিক্রয় হইতে পারে। কারাগারে আবদ্ধ অপরাধার 
সংখ্যা অল্প, তাই এরূপ কার্যে বহুলোক নিযুক্ত থাকিতে পারে না।& 

অন্তান্ত এইরূপ বিবিধ, দ্রব্য বাম্ড়ার রাজকীয় কারাগারে প্রস্তুত 
হুইতেছে। রেশমের কাজ-_তসর, গরদ ও অন্তান্ত নানাবিধ "পটটবন্ত্ 
প্রস্তুত হইতেছে । বন্দীদের দ্বারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তত করাইবার 
সচনাকালে, রাজ স্তর বাসুদেব সুঢলদেবকে বহু অর্থব্যয়ে কয়েদীদের 
শিক্ষা দিবার জন্ত কারিগর নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল! পূর্বেই বল! 
হইয়াছে, তিনি খন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন এবং তৎপরে 
অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজকোষে প্রচুর অর্থ ম্তুত না থাকায়, মৃত্তিকা 
প্রাচীর বেষ্টিত মৃত্তিকা নির্মিত গৃহেই কয়েদীরা আবদ্ধ থাকিত। 
তৎপরে যে ইষ্টকনির্মিত কারাগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাও সর্বতোভাবে 
উপযোগী না হওয়াতে, তাহা! ক্রমে পরিতক্ত হয়। পরে বনু অর্থব্যয়ে এই 
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নৃতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এই বর্তমান কারাগৃহও, তিনিই নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। * বহু অর্থবায় করিয়া এই সর্বজন পরিত্যক্ত ও 
চিরনিন্দিত ব্যক্কিগণকে নানাবিধ অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দানের ব্যবস্থা 
তিনিই করিয়াছিলেন। সম্বলপুর হিটতধিণীর মুদ্রণ কার্যে বন্দীনিয়োগ 
তিনিই করিয়াছেন। তাহার সময়ে আরম্ত করিয়া বর্তমান রাজা- 
বাহাদুরের এই দ্বাদশ বর্ষব্যাপী রাজ্যপালনের মধ্যে কত অপরাধী ব্যক্তি 
কর্ধক্ষম হইয়া স্বভাবগুণে অব্যাহতি লাভ করিয়া আত্মপোষণে সক্ষম 
হইয়াছে! রাজা স্তর বাস্দেব সুঢলদেব কর্তৃক হুচিত কারা শাসন- 
পদ্ধতির পুঙ্থানুপুঙ্খ পর্ধ্যালোচনা৷ করিলে, কবির ভাষায় বলিতে হয় £₹- 


বামগ্ডার দিবাকর, . গুণময় দণ্ধর, 
ন্তায়ের বিচারে, দয়ার সাগর । 

তুলনা নাহিক তব, গড়জাতে কি কহিব, 
অতুলিত তুমি দেশ দেশাস্তর ৷ 

নিজ আচরণ গুণে চিরজয়ী সর্ববজনে, 
ঘোষে কীন্তি তব, উড়িষ্যা-ভুবনে। 

মরণে জীবন দান, কার্য তব সুমহান, 
রটে যশ তব, ভারতে নন্দনে । 
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১৮৮ " স্টার বাস্থদেব জীবনী . 


কারাগার হইতে নিজ্রান্ত হইয়া রাঁজাবাহীছুর আমাদিগকে রাজ 
গথেয় পরপারে বন্দীদের কা্যালয়ে লইয়া গেলেন। সে স্থানে উপস্থিত 
হয়া, তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক কাজ 'মামাদিগকে দেখাইতে 
ও বুঝাইতে লাগিলেন। এখানে হাতের তাতে রেশম ও সভার নানা- 
বিধ কার্য হইতেছে। সতরঞ্চ, আসন প্রভৃতিতে যেরূপ নিপুণ শিল্পীর 
বয়ন বিদ্যার পরিচয় বর্তমান, & সকল দ্রব্যের গড়নের অবস্থা দেখে 
বেশ বুঝা গেল যে, অসামান্ত ধৈর্য ভিন্ন এ সকল কাজ সর্বাঙগ- 
স্ন্দর করিয়া তোল! যায় না। অপরাধীর চিত্তে উৎকণ্ঠা ও অশান্তি 
থাকিলে, কাজে নান! দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা । এখানকার শাসন 
পদ্ধতির ফলে, সে দৌষ সংঘটন নিবারিত হইয়াছে, «ইরূপই মনে 
হুইল। রেশমনির্শিত নানাবিধ কার্যও এখানে সুন্দরভাবে সম্পন্ন 
হইতেছে। রাজা স্তর বাস্থদেৰ স্থচলদেব এই কার্ধেরও স্চনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

বর্তমান রাজাবাহাছুরের ফর ও চেষ্টার ফলে কেওলিন্‌ জাতীয় 
মৃত্তিকা * নির্শিতি নানাবিধ দ্রব্য (০৮: ০0115) গ্রস্ত 
হইতেছে। এ মকল দ্রব্যের মধ্যে স্বীয় রাজার অর্াবয়ব মুর্তি ও 
রবিবন্ধাক্কৃত মেনকা-শকুস্তল! চিত্রের পূর্ণাবয়ব নাতিবৃহৎ পুতুণ প্রস্তুত 
হইতেছে । নান! আকারের প্লেট ও বাটা এখানে প্রস্তত হয়। চায়ের 
কপ্‌ও সসারও বাদ যায় নাই, যদিও রাজবাড়ীতে চা পনর, 
বিশেষ ধুমধাম নাই। এ বিষয়ে বামড়া নিতান্তই গশ্চাৎপদ, এটা 
নিন্দা কি প্রশংস! তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এই সকল দ্রব্য গুলির 
গড়নের জন্য যে আদর্শ ও আবরীল্যায়ী ছাঁচের প্রয়োজন সেগুলিও 
& কারাকর্মশালায় গ্রস্ত হইয়াছে। সকল মুষ্ঠি গড়া পোড়ান, 





ক ৮ এই সৃতিকা হইতেই টীনের বাসন প্রস্তুত হয়। ধর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে 
এই মৃত্তিকা পাওয়া যায়। 


রাজ্যের আত্যস্তরিণ উন্নতি “১৮৯ 


পরে প্র সকলের যথাযথ, বর্ণবিস্তাস এ সমস্ত কাধ্যই সেখানে 
সম্পন্ন হইতেছে। এই কাজগুলিতে বর্তমান রাজার অনুরাগ অত্যন্ত 
অধিক, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চিত্রবিষ্ঠায় নিপুণ 
শিরী। সম্বলপুর হিতৈষিণীর মুদ্রাযন্ত্রে ও এই কারা-বিশ্বকন্ালয়ে যে 
সকল বন্দী নিযুক্ত, তাহাদের ভাবভঙ্গী ও রকম সকমে শাস্ত ভাবের 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রাজাবাহাছুর মনে করেন যে, ইহারা 
একদিন স্বভাব গুণে হয়ত কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিবে। | 


রাঁজ-অমাত্য ও কর্মচারী 


রা্জবাহাছুর ব্রজনন্দর দেবের জময়ে নিযুক্ত শ্রীনিবাস মুন্সী নামক 
জটনক কর্মগিরী বাম্ডারাজ্যে 'অত্যধিক বিশ্বাসভাজন ছিলেন। 
তিনি নিজ শ্বতাব গুণে রাজা স্তর বাস্থদেব স্থুটলদেবের নিতাস্ত 
প্রিযপাত্র হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল গরে, 
একদ! কয়েক ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়৷ রাজ! বাহাছুর স্যর বাসুদেব 
স্ুচলদেবের প্রাণসংহারের চেষ্টায় ছিল। সেই সময়ে, এই বিশ্বাসী 
কর্মচারী শ্রীনিবাস মুন্সীর যত্বচেষ্টা ও সহায়তায় সে চত্রান্তকারীদের 
গুপ্ত আক্রমণ হইতে রাজা স্তর বান্ুদেব রক্ষা পাইয়াছিলেন। 
রাজা স্তর বান্থদেবের রাজকাধ্য পরিচালনার সথচনা হইতে আরম্ত 
করিয়া এই বান্জকর্মচারী শ্রীনিবাস মুন্সী দীর্ঘকাল নান! কার্যে 
মহায়ত করিয়াছিলেন। ইনিই শেষে বাম্ড়ার ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্রেট 
হইয়্াছিলেন । এক্ষণে সেই কাধ্যে আবাল্য বর্তমানরাজসহচর ও 
তাহার সতীর্থ, গুণবান, বিদ্যানুরাগী ও মাতৃভাষাসেবক শ্রীযুক্ত জলম্ধর 
দেব, রাজধানী দেবগড় সদরের ম্যাজিষ্টেটে। রাজন্ব আদায়ের ভার 
বর্তমান রাজাবাহাদুর নিজহস্তে রাখিয়াছেন। আর মাধারণ ভাবে দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী বিচার ভার শ্রীযুক্ত জলন্ধর দেবের উপর ভ্তত্ত বছে। 


১৯ | শর বাস্থদেব জীবনী ॥ 


কিন্তু সদর ও মফঃনলের মহকুমার ভারপ্রা্ বিচারকগণের হস্তে চুড়ান্ত 
নিষ্পত্তির ভার নাই। তাহাদের বিচারফল যদি প্রজাসাধারণের 
্যাষ্য সত্বের বিরুদ্ধে যাইতেছে বলিয়া তাহারা অনুভব করে, হাহা 
হইলে, তাহাদের আপিল শুনিবার জন্ত উচ্চ আদালতও প্রতিষিত 
আছে। রাজ! স্তর বাস্থদেব স্থঢলদেব জীবদ্দশায় রাজকার্য্যের অনে- 
কাংশ পরিচালনভার তদানিস্তন যুবরাজ * (বর্তমান রাজা) শ্রীযুক্ত 
সচ্চিদানন্দদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া নিজে আপিলের বিচার করিতেন 
ও সেসন আদালতে জজের কার্য করিতেন। এখন ' সেই কাজ 
বর্তমান রাজাবাহাছুর স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 

এই স্থলেই একটি প্রসঙ্গের উথাপন ও সে সন্ধে আলোচনা 
আবশ্তক। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ 
এম্‌ এ, মহাশয় কলিকাতা সংস্কত কলেজের তদানিস্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় 
মহেশ্চন্্র ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নির্বাচনে বাম্ড়া বিষ্াালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়া বাম্ড়ায় গ্রিয়র্ছিলেন, তাহার সময়ে এ 
বি্ভালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শ্ন্ত হইলে, বি- এ, পরীক্ষা দিয়া 
পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য উদগ্রীব তাহার: এক আত্মীয় 
তাহারই প্ররোচনায় বাম্ড়া বিগ্ভালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদগ্রহণ 
করিয়া বাম্ড়! যাত্রা করেন। ইনিই আমাদের বহুজনের পরিচিত 
শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ। ৃ রর 
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' রাজ্যের আত্যন্তরিণ উন্নতি ৯৯১ 


রেবতী বাঁবু বিদ্বালয়ের প্রধান শিক্ষক' ও রাজার প্রাইভেট 
সেক্রেটারী। রাজাবাহাছুর তাঁহার পরিচালিত সেসন আদালতের 
বিচারে রৈবতী বাবুকে আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ে সাহাধ্য করিবার 
জন্য অন্কুরোধ করেন। রেবতী বাবু সঙ্জন ও বিদ্বান, কিন্ত কিছু 
বেশী মাত্রায় নিরীহ - প্ররুতির লোক, তাই তিনি কিছুতেই ও 
কার্যের ভার লইতে বা সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না, 
বলিলেন, প্মহারাজ? এখানেও ধদি কাজ করিতে হইবে, তবে 
উকীল' হইলেই হইত।৮ তিনি প্র কার্ধের ভার লইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক 
হইয়া নবাগত আত্মীয় যোগেশ বাবুকে এ কার্ধে/র ভার দিতে ইঙ্গিত 
করিলেন। যোগেশবাবুও সঙ্জন, সরল, “শান্ত, বুদ্ধিমান ও কর্ম্পটু, 
- সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্পবয়সে সসাহসী ও রজোগুণ সম্পন্ন যুবাপুরুষ। 

বুটশ ভারতে ইংরাজের আদালত সমূহে যে সকল বিধিব্যবস্থা 
প্রচলিত, সেগুলি, রাজ! স্তর বাঙ্জদেব সথটলদেবকে বুঝাইয়৷ দিবার 
তার যোগেশবাবু গ্রহণ করিলেন। তিনিই ক্রমে স্বগগীয় রাজাবাহাদুরের 
উচ্চতর রাজকার্ধ্য পরিচালনায় প্রধান সহায় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 
এমন সময়ে রেবতীবাবু বাম্ড়! ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাতে, ফোগেশ 
বাবুই প্রাইভেট সেক্রেটারী ও বিগ্ঠালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হইয়৷ 
স্বর্গীয় রাজার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ত্রিবিধ কার্ষাই উত্তমরূপে 
সম্পন্ন করিতে, লাগিলেন। তাহারই সময়ে ক্রমে ক্রমে রাকজকাধ্য 

রচালনক্ষেত্রে এমন সকল পরিবর্তন অনিবাধ্য হইয়৷ উঠিতে লাগিল, 
যে সেই সুত্রে রাজ! স্তর বাসুদেব সুঢলদেব, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে 
রাজ্যপালন পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা রক্ষায় জীবন বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন।* 
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১৯২ গর বাসুদেব জীবনী 


পিতৃইক্সিতে বর্তমান রাজাবাহাছুর রাজকার্যে সহায়তার জন্ত 
স্বতন্ত্র কর্মচারীর. প্রয়োজন অনুভব করিয়া! যোগেশবাবুকে, বিষ্ভালক় 
হইতে অবসর দিলেন, এবং নিজের প্রাইভেট মেক্রেটারীর পদে 
নিযুক্ত করিলেন। বিশ্তালয়ে স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত কর! হইল! 
এই সময় ভইতে যোগেশবাধু বাম্ড়ার রাজকার্যে টি 
সেক্রেটারী । 
রাজা স্তর বাসুদেব সুচলদেব যু যোগেশ চক্র মুন মঘশকে 
রাজকার্য্য পরিচালনায় মন্ত্রণাদাতারূপে গ্রহণ করিয়া, কেবল যে, কোন 
কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হন নাই, তাহা নহে, দীর্ঘকাল পুত্র 
নির্বিশেষে মেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সর্ববিধ গুরুতর কার্ষ্যে 
সহায়তা লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। রাজদপ্তর হইতে 
বহু সন্াস্ত ব্যক্তির সঙ্গে পত্রালাপে যোগেশ বাবু সর্বদাই উচ্চ যোগ্যতার 
পরিচয় প্রদান করিয়! স্তর বান্থদেব স্থচলদেবের অকৃত্রিম প্রীতির 
পাত্র হইয়া, তীহারই সেবায় কায়িক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রমের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ০০০০০০০% 
হারাইয়াছেন। 
বিভাগীয় কমিশনর বা পোলিটিক্যাল এজেপ্ট বাম্ড়া পরিদর্শনে 
আসিলে, রাজ! স্তর বাসুদেব স্ুুঢলদেবের অভিপ্রায়: মত বিবিধ 
বিভাগের কার্যকলাপের পরিদর্শন জন্য সর্বাঙসদর ব্যবস্থা হোগেশ 
বাবুর পর্য্যবেক্ষণেই সম্পন্ন হইত। রাজাবাহাছরের বছ গু৬ কন্তার 
বিবাহাদি বৃহৎ সামাজিক অনুষ্ঠান সকলে, আংশিক কাজ সুশৃঙ্খলাদহ 
সম্পন্ন করিবার ভার যোথেশবাবুর উপর দিয়া, বাম্ড়ায়াজ সর্বদাই 
আত্মমর্ধ্যাদা অক্ষু্ন থাকিয়াছে, দেখিয়া! সখী হইয়াছেন। আর প্রাদে- 
শিক শাসন কর্তাদের শুভাগমনকালে তাহাদের অভার্থনা, অভিনন্দন: 
ও পরিচর্যা ইত্যাদি সর্বকর্ে প্রধান রাজামাতোর কর্ সম্পন্ন করিয়া 
রাজ্জাবাহাছুরের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। 
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.স্থবিধা ও জুযোগমত প্রাদেশিক শাদনকর্তারা গড়ছাত পরিদর্শনে 
ৰাহি হয়! বাম্ড়ায় আমিতেন। একদা এরূপ. কোন প্রাদেশিক 
শাদনকর্তার গুঁভাগরমনকালে অভিনন্দনপত্র রচনার ভার শ্রীযুক্ত রেবতী 
বাবুর উপর ন্বত্ত হয়, সে কাধ্যের জন্ত রেবতী বাবু স্বতন্ত্র পুযনস্কার 
পাইগাছিলেন। পরবর্তী কালে পুনরাকক পরন্ূপ অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সময়ে 
রানতভম গুলার সন্ভায় পৃঠিত হইবার জন্য অভিনননপত্র রচনার তার নান! 
ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। সে সকলের মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশ বানুত্ব 
রচিত অভিনননপত্রই সরকার পক্ষীয়ের এবং রাজা! স্তর বাস্থদেবের মনের 
মত্ত হওয়াতে ' সেইটিই পরিগৃহীত হইয়াছিল, এবং সেজন্ক বামড়ার রায় 
দরবার হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র পুরস্কারও প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজাবাহাদ্র 
ইংরাজি জানিতেন না, সেরূপ স্থলে তাহার মনের মত হওয়ারই-ব! 
মূল্য কি, আর সেজন্য প্রদত পুরস্কারেরই বা মর্ধাদা কোথায়? 

রাজা স্তর বান্দেব সুচলদেব সম্বন্ধে পূর্বে যত কথা বঝ/ 
হইয়াছে, তাহার চরিত্র ও কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে যতটা আলোচন! কর! 
হইয়াছে, সে সকলের মর্যাদা ও সমাদর যত অধিক হউক না৷ কেন, 
কঠিনতর প্রশ্ন মকলের বিশ্লেষণ ও যথাযথ তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রদর্শনের, 
উপর তাহার মহচ্চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একদা. 
চুঁচড়ার গোরা ব্যারাকের দুইজন গোরা, ত্রিবেণীর ঘাটে অসামান্ত ক্রতিধর 
৬দগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমক্ষে দন্বযুদ্ধ করিতে করিতে যে কলহ করিয়া ছিল, 
সেই কলছের বিচারকালে পণ্ডিতের সাক্ষ্যদানে বিচারফল নিয়ন্ত্রিত হা 
ছিন। অর্থাৎ পণ্ডিত ইংরাজী জানিতেন না, কিন্ত গোরা; 
কলহ্মন্তৃত বচণা পরে পরে ঠিক ঠিক বলিতে পারিয়াছিলেন। 
কোন্‌ ক্ষমতা? এই মানসিক শক্তির অন্যত্র পরিচালনার ফলে, রাজ।. 
স্তর বাস্নদেব থচলদেব শব্দ ব্যবহার শাল্তে দক্ষতা! লাভ করিয়াছিলেন। 
দীর্ঘকাল স্বয়ং রাজকারধ্য পরিচালনায় লিপ্ত থাকা নিবন্ধন বিভাগীয় - 
কমিশনর, পোলিটিক্যাল এজেন্ট ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অঙ্গে 

২৫ র 


ষ্ক 


১৯৪, সর যাদেৰ জীবনী 


সর্বদা যে সকল গত্রালাপ হইত, সে সকলের গঠনপ্রণালীর ইঙ্গিত 
নিজেষ্ট করিতেন। যে সকল পত্র আসিত, সেগুলির তাৎপর্য নিজ 
উত্তমরূপে বুঝিয়! লইতেন এবং সে সকলের উ%বদানের প্রণালী 
নিজেই নির্দেশ করিয়া দিতেন, সেইগুলি ইংরাজিতে প্রস্তুত হইবে পর, 
নিতেন | বে স্থান মনের মত ন! হইত, তাহার পরিবর্তন হুইত। 
যতক্ষণ না ঠিক হইত, ততক্ষণ ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না! নান- 
দপ্তরে দীর্ঘকালব্যাপী ফাইলের কোন্স্থানে নিজের নেয় ভাব ঠিক 
প্রক্কাশ পাইবার উপযোগী ইংরাজীটি পাওয়। ধাইবে, ভাহা ববিনা 
দিতেন। বতক্ষণ সেট পাওয়া! না বাইত, ততক্ষণ নিয়ন্ত হইতেন না। 
ঠিক সেটি পাওয়া গেলেই বলিতেন “& শব্ধ বা ভাষা এখানে ব্যধহার 
করিলে, বক্তব্য বিষয়ের শক্তি ও সৌনা্ধ্য বৃদ্ধি পাইবে ।” * 

প্রতিদিনের কার্যকলা:পব মধ্যে বাহার স্বৃতি শক্তি, এপ্লূপ আশ্চর্য্য 
উপায়ে, অপরিজ্ঞাত বিদেশী ভাষার উপর শাসন দণ্ড পরিচালনা 
করিত, তিনি যে অপাধারণ শক্িশালী পুরুষ এবং তীহার দণ্ড- 
ধারণের পশ্চাতে, তাহার সমগ্র হৃদয় মন বে নিত্যলীলা করিয়াছে, 
সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বামড়ার স্বীয় রাজজীবনে এরূপ ঘটনা 
সর্ধদাই ঘটিয়াছে এবং সে বিষয়ে সাক্ষাদানেরও লোকাভাঁব হয় নাই। 
ইংরাজী আক্ষরিক জ্ঞানবিহীন এই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন রাজপুরুষ 
কেবল ইংরাজী শব্ববস্কার বুঝিতেন, তাহা নহে, কোন্‌ স্থলের রচনার 
ভাবভঙ্গী কি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহাও বুঝিতে পারিষ্েন। তাই 
ভর ভিন্ন ব্যক্রিত্ রচিত ইংরাজী রচনার উৎকৃষ্টতা বুঝিবার শক্তি অর্জন 
তীহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তাই বোগেশ বাবুর রচিত অভিননদন- 
পত্রই পুরস্কত হইয়াছিল। 

যোগেশ বাবু ্বর্গার রাজাবাহাছুরের হাতে গঞ্জ ক্মচারী। অবশ্ত 

* ট্রেটের অন্ততম কর্মচারী প্রযুক্ত পরৎচপ্র দাশের নিকট এয়প বহখটনার কথা 
গুন গিয়াছে। 


০. বাঝোর আত্তন্তরিণ উন্নতি ১৯৪ 


।  যোগেশ বাবুতে রাজকাধ্য পরিচালনোপযোগী, উপকরণ প্রচুর পরিমাণে 
_ ছিল, তাই তিনি বাম্ডার রাজসেবার আপনাকে ফুটাইক্ঝ! তুলিতে 
পারিয়াছেন। তিনি অসামান্য ধীশক্কিসম্পন্ন নরেশ্বরের আশ্রয় লাভ 
করিয়াছিলেন বলিয্নাই, তাহার কম্মশক্তির চরিতার্থতা লাভ ঘটিয়াছে। 
রাজা স্তর বাহুদেব সুঢলদেবের মর্ত্যজীবনের অবসানে, বর্তমান কাজ! 


বাহাছুর যোগেশ বাবুর দীর্ঘ অভিজ্রতা অবজ্ঞাসহকারে . দূরে না 


ফেলিয়া, তাহাকে উত্তমতর আকারে পূর্ব স্থানে হাজারী! রি 
সর্বতোভাবে গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন। 
_ বাম্ড়া রাজ্যের অন্সান্ কাধ্যক্ষেত্রে, বিটা উারিভার ০ 
অনেষ্চগুলি কর্মঠ ও অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর পরিচালন ও পর্যবেক্ষণে বকা 
হইতেই রাঁজকাধ্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে । সেই সকল রাজকর্মচারীর 
বিস্তারিত বিবরণে পু'থি বাড়িয়। যায় বলিয়া, সে বিবরণ পরিত্যক্ত হইল । 

স্তর বাস্থদেব শুচলদেবের রাজকার্যে মনোনিবেশের -সময় হইতে 
আরম্ত করিয়া, প্রত্যেক দশ বৎসর পর পর, বাম্ড়া রাজ্যের সমগ্র 
আবাদী জমির উন্নতি, অবনতি ও পরিমাণের হাঁস বৃদ্ধি হিসাবে 
রাজস্বেরও হাস বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে । রাজ্যের আবাদী জমির 
ক্রমোন্নতি নিবন্ধন রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশ প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, 
কিন্তু তাহাতে রাজকোষে ধন সঞ্চয় না হইয়। সংগৃহীত সমস্ত অর্থই 
রাজ্যের বিবিধ উন্নতিকল্পে ব্যক্রিত হইয়াছে । আর এইটি রাজ্যের 
সর্বওুধান স্থায়ী আয় ছিল এবং এখনও আছে। এতন্বারা সদর.ও 
মফ'সেলের রাজকর্মচারীদের কর্মপটুতার উত্তম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে) . | 

ডাকবিভাগ 

পূর্বে বাম্ড়ার ডাক বিভাগ বাম্ড়ারাজের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে : ছিল।. 
দেবগড়ে প্রধান আফিস ও তাহার অধীন আরও কয়েকটি স্থানে তাহার 
শাখা আফিস ছিল। বাম্ড়া রাজ্যের মধ্যে ডাকে খত্রাদি যাতায়াতে 
াম্ড়ার ্বতত্্ ডাক টিকিট ব্যবহৃত হইত, এবং রাজ্যের বাহিরে 


৪৯৬ - শুর বাুদেধ জীবনী 

যে সকল পত্র প্রেরিত হইত, তাহাতে দুই প্রকার ষ্টযাম্প ব্যবহৃত হুইত। 
অর্থাৎ রাজ্যের বাঁহিরে পত্র প্রেরণে অর্ধআনার স্থানে এক আনা বায় 
গড়িত। ডাক বিভাগ রাজার নিজ অধিকারে থাকার জন্ত ডাক 


বিভাগের খরচ পত্র চালাইয়৷ কিছু বাংসরিক আয়ও ছিল। কিন্ত 
কার্ধোর বড়ই অস্গুবিধ! হইত, তাই ভারতগভর্ণমেণ্টের ডাক বিভাগের 
পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব ও অনুরোধে * রাজা স্তর বাস্থদেব স্থচলদেব ডাক 
বিভাগের কাধ্য পরিচালন ভার ভারতগভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। 
এই ব্যবস্থায় কাজের সুবিধা হইলেও, তাহার আয় কিঞ্চিৎ হ্রীস হইল। 
এজন) তিনি ক্ষু্ন হইবার পাত্র ছিলেন না। কাজের ন্ুবিধা হইবে 
প্রত্যাশায় সম্মত হইয়াছিলেন, এবং সে স্থবিধা সাধিত হইয়াছে । 1 " 
তিনি যে দীর্ঘকাল এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে 
পারেন মাই, তাহার অন্য কারণ ছিল। তিনি একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরার়ণ 
রাজ! ছিলেন। তাহার সমগ্র হৃদয় মনের সঙ্কল্প এই ছিল যে, তাহার রাজ্য 
তিনিই সর্ধাঙ্গস্ন্দরভাবে শাসন ও পালন করিবেন। তাই এক কথায় 
বাহিরের ব্যবস্থায় সহজে সম্মত হইতে পারেন নাই। কিন্তু প্রজামগ্ুলীর 
ছবিগুণ ব্যয় নিবারণের অন্য উপায় ছিল না বলিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসন্বেও 
বাহিরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছিল। আর এ এক বিষয় বান্দে. 
অন্ত বহু বহু বিষয়ে বাহিরের পরিবর্তন প্রবাহ গ্রহণে বহু বহুবার অন্ুরুদধ 


সাপ 
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রাজোর আভানতরিণ উন্নতি + ৩৯৭ 
হইয়াও কোনদিন লে সকল প্রস্তাবে সন্মত হন নাই। নিজের কাজ 
মধ্যপ্রদেশের কর্তৃপক্ষের ও ভারতগভর্ণমেন্টের সন্তোষসাধনোপযোগী করিয়া 
_ জম্পন্ন করিতে কারিক, মানসিক ও আর্থিক অস্থবিধা ভোগ করিয়াছেন, 
কিন্তু কা্জ মর্বান্সুন্ররভাবে সম্পন্ন করিয়া আনন সম্ভোগ করিয়াছেন, 
ইহাই ভাহার স্বভাব ও ইহাই তীহার রাজধর্্ম ছিল। 
ৃ আব্গারি 

্সঙ্ক্রমে রালোস্ঠানের বিবরণের মধ্যে মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে সামন্ত 
একটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ কর। আবশ্তক 
ষে রাজা! বাহাছুর মাদকপর্ধ্যায়ভূক্ত সমস্ত দ্রব্যগুলির উপর অত্যন্ত বিরুদ্ধ- 
ভাবাপর ছিলেন। কেবলমাত্র ওষধ হিসাবে তাহার চিকিৎসালয়ে সেগুলি 
রাখিতে দিতেন, রাঁজাদেশ ভিন্ন কোনক্রমেই বাহির হইতে মাদক দ্রব্যের 
আমদানীর উপায় ছিল'না, এখনও নাই। চিকিৎসক্রে ব্যবস্থা! তির, অন্ত 
কোন কারণে, রাজধানী দেবগড় কেন্্র করিয়া ইহার চারিদিকে দশ 
মাইলের মধ্যে স্থরা সেবন একবারে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম বলিয়! 
প্রচারিত হইয়া আজও বর্তমান। এবং সে আদেশ কেহ অমান্ত করিলে 
অতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। সহা করিবার শক্তি অনুসারে 
অপরাধীর বেঙুদওর ব্যবস্থাই প্রধান এবং প্রবল) আর সে বেত্রাঘাত 
সহ করিয়া অপরাধীকে সাম্লাইতেও অনেক সময় লইতে হইত। এরূপ 
নিঠাসহকাঁরে এই দণ্ডের ব্যবস্থা তাহার অভিপ্রেত ছিল যে, একদা তাহার 
কোন সন্্রাস্ত পদস্থ আত্মীয়ের সুরা সেবনে রাজাবাহাছুর নিজ হস্তে তাহার 
আপাদমস্তক পাহিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন ও বলিয়া ছিলেন, 
*্রস্থলে আদর্শ দণ্ড না দিলে, রাজাদেশের মর্ধ্যাদ! থাকিবে লা।” এই 
আদর্শ দণ্ডের ফলে চারি দিকে এ বিষয়ে রাজার আদেশ ও অভিগ্রায়ের 
মৃত! প্রচারিত হইয়া! গিয়াছিল। বাম্ড়ার সদর ও মফঃসলে কুত্রাপি 
রলাজকার্ধ্ে অহিফেম সেবীর স্থান নাই। রাজসরকারে ধত লোক কর্ণ 
করে, তাহাদের অহিফেন সেবন চিরনিষিদ্ধ। 


উন কব? শর বাদে জীবনী 
একদা এক মান্তগণয বিদেশী কর্মচারী অহিফেন সেবন করিতেন। 
রাজা বাহাছ্বরের সন্দেহ হওয়াতে, জিজ্ঞাসা করায় তিনি ভয়ে মিথ্যার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুনঃ পুনঃ সন্দেহ হওয়ার পর, পোষ্ট আফিসের 
0075775778588575 ' হইতে আনীত 
কালাটাদের প্রেমে, নিত্য নিত্যানন্দ সম্ভোগ ক; থাকেন। রাজা 
হর বাস্থদেব সুচলদেব ভতরশাং ভীহাকে এটা বেড় ও পাথেয় 
দিয়া বাষ্ড়া হইতে বিদায় লইবার আদেশ দিয়া ছিরোন। 

ভারতে মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে, বাম্ড়া ক্ষ স্তর বাসুদেব 
সচলদেবের স্তায় আদর্শ নরপতি আর দ্বিতীয় আছেন % না, জানি 
না, বোধ হয় নাই। প্রজামগ্ুলীর মাদক সেবন নিবারণ বিষয়ে এরূপ 
কঠোর তগন্তাপরাররণ নরপতি কেন, ধর্শগুরুও চঙরতি বলিয়া মনে 
হয়। কারণ সংসারের অধিকাংশ উপদেষ্টা ও “নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের 
কার্যাকলাপ ও আচার আচরণে বামণ্ড| রাজ স্যার বাশ্ুদেব সঢলদেবের 
ধন্নিষঠা ও দৃঢ়তা দেখা যায় না। তাই সেই সকল নরবরের তুলনায় 
বাজ। স্তর বীন্থুদেব দেবতা, কারণ যাহাদের সর্বাঙ্গীণ কলাণের ভার 
তাহার উপর ন্তন্ত ছিল, সেই লোকমণ্লী বিনাশের মুক্ত পথে বিচরণ 
করিতে না পারে, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখা তাহার ধর্্ম।, তিনি সেই ধর্শ 
পালন করিয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। 

নিম়শ্রেষীর লোকদের মধ্যে গাঞ্জা, আফিম ও স্থুরা সেবন “বসি 
এবং তাহাদের পক্ষে রাজার ব্যবস্থা অতি কঠিন ব্যবস্থা সন্দেহ নাই? 
গাই বংসরের মধ্যে একবার কি ছুইবার পার্বণোপলক্ষে তাহারা গৃহে 
প্রস্তুত সুরা সেবনের অনুমতি পায়, কিন্ত নির্দিষ্ট দিনের পর তাহাদের 
গৃহে সুরা! মন্তুত থাকিলে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হুইতে হয়। আর আফিম, 
বিক্রয়ার্থে খানায় মজুত থাকে । আফিমখোরদের নাম সেখানে লেখ! 
আছে! থানায় গিয়া! নিয়মিত পরিমাণে আফিম.খাইয়া আসিতে হয়। 
ইহাই হুইল বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড়ের নিকটবর্তী স্থানের 


শহর আভ্ন্তরিশ উন্নতি ৯৯৯ 
আবগারী া, এই পঠই বাসার রানকোষ স্দ প্চুর ধনে 


পূর্ণ থাকে না। রাজাবাহাহর দেন কু ছিলেন 'না, বরং তাহার 


প্রজামগ্ুলী যে অপন্যয়ের অর্থে ছুবেলা ছু মুঠা উদর রণ. অর পার, 
সেজন্ত তিনি নিজে আননে-_পরমাননে কালহরণ করিয়াছেন, আর মগ 
মঙ্গে দরিদ্রনারায়ণের আশীর্বধাদ্রভাজন হইয়৷ অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন ) 

'রাজধানী দেবগড় কেন্ত্র করিয়া চারিদিকে পাঁচ ক্রোশ- বাশ, 
মাইলের বাহিরে দুরে প্রয়োজনমত গাঞ্জা ও অহিফেন রাজাদেশে আমদানী 
ও দেশী মদ গ্রস্তত ও বিক্রয় ।ও পানের আদেশ আছে। কিন্ত সে 
সন্বন্ধেও অত্যন্ত কঠিন নিয়ম নকল প্রজীমওলীকে পালন করিতে হয়, এবং 
নিয়ম" পালন পর্াবেক্ষণেরও সুব্যবস্থা আছে। ব্যতিক্রম হইলে গুরুতর 
দণওভোগেরও নিয়ম প্রচলিত আছে।* এই হিসাবে সামান কিছু 
আবগ্রারী আয়ও হইয়া থাকে, কিন্তু এই কাধ্য পর্যবেক্ষণ জনত নিযুক্ত 
কর্মচারী ও সে সকল কর্মচারীর কর্তব্যনিষ্ঠা পরিরক্ষণ জন্ত যে অর্থ ব্যয় 
হয়, সেব্যয় নির্বাহ করিয়া রাজকোষে এ হিসাবে বিশেষ কিছু ঘর্থ 
মঞ্চিত হয় না। বাম্ড়ার প্রজামও্লীর মাদক সেবন সমন্ধে স্বর্গীয় রাজার 
উচ্চ নীতিজ্ঞান বিষয়ে একজন খ্যাতনামা ইংরাজ ধর্ম যাজকের. অভিমত 
নিম্নে তাহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর! গেল £__ 
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না তি 


চারিদিকে ম্যালেরিয়া গরিবে্টিত একটু স্বা্থাকর স্থান হের সহজে 
রর কর সেরূপ ঘটন! সত্য বলিয়! বিশ্ব করিতে যেন 
বিশ্বয়ের উদয় হয়, অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ সামন্ত রাজ্য পরিবেশিত 
বাম্ফার আবগারী ইতিহাস ঠিক সেইরূপ বিদ্বয়কর। নিকটবর্তী 
কোন কোন রাজ্যের সুরা সেবনের আয় প্রায় লক্ষ্য টাকা । কোন 
কোন রাজ্যে অহিফেন সেবন এত প্রবল যে, দে রাজ্যের লোকগুলি 
সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হইয়! পড়িয়াছে, তত্রাপি সেই সব অন্নহীন লোকমওলীর্‌ 
রক্ষার জন্য কোনপ্রকার সছুপায় অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা নাই। সেইবপ্র 
জনমণ্ডলীর মধ্োই স্যর বাস্থদেব সুঢলদেবের অত্যদয়। তাই তিনি 
ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয় নরপতি, তাই তিনি লোকসমাজে 
বিশিষ্ট ব্যক্তি, লোকসেবায় আদর্শ মানব-_প্রজাপালনে আদর্শ রাজ! । 


টেলিফোন্‌ 


বাম্ড়া রাজ্যের ও রাজধানী দেবগড়ের শোভা সৌনার্যয, পর্ব্্য 
সম্পদ, মানমধধ্যাদা ও বিগ্ভাগৌরব বৃদ্ধি করাই রাজা শুরবাহুদেৰ 
স্থচলদেবের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল, তাই একটির পর একটি 
করিয়া সদনুষ্ঠানের হুত্রপাত করিয়াছেন ও ক্রমে সেটিকে একটি 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে প্রাণপণ যত্ব করিয়াছেন। পোষ্ট আফিস্‌ 
সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা শেষ করিয়া রাজাবাহাছুর রাজধানী দেবগড়ে ও 
রাজে)॥ অন্তান্ত প্রধান প্রধান স্থানে* টেলিগ্রাফের তার বসাইবার 
প্রয়াসী হইয়া পোলিটিক্যাল এজেপ্টের ছা তারবিভাগের কর্তাদের সঙ্গে 
পত্রালাপ আরম্ভ করেন। বহু পত্রালাপের পর স্থির হইল যে,হদি ' 
বাম্ড়া রাজ্যে টেলিগ্রাফের তার লইবার ব্যবস্থা ভারতগতর্ণমেন্ট 
মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে বিশবৎমর কাল নে টেলিগ্রাফের কার্য 
পরিচালন ভার রাজাবাহাছুর নিজ হস্তে রাখিতে পারিবেন, কিন্তু 
সেই নির্দিষ্ট কালের পর এ তার আফিসের কাধ্য কলাপ সম্তই 
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৯২ শুর বাহ্দেৰ জীবনী & ্ 


গজপর্দেন্টের তত্বাবধানে চলিয়া বাইবে।” তখন আর তাহার উপর 
ধাম্ড়ী রাজের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। রাজা স্তর বাস্থদেষ 
চলব এইরূপ ব্যবস্থায় মৃশ্বত হইতে পারিলেন না। 

টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজোর সবিধাস|ধন' চেষ্ায়-ব্যর্মনোয়থ 
ইরা, বঙগাধাহাদুৰ নিচেষ্ট ধাকিবার পাত্র ছিলেন না| কি: উপায় 
জীবলবধর্ম করিলে, বামূড়া ব্রেলওয়ে &শন হইতে, সহজে স্ব্ন সময়ে, 
8৮ মাইল দূরে স্থিত দেবগড় রাজধানীতে বসিয়া বাম্ড়া রাজ্যের 
ধাঁহিয়ে সংবাদের আদান প্রদান চলিতে পারে, সেই চিন্তায় ব্যন্ত 
ই! গড়িলেন। এই ৫৮ মাইল গথে ডাক যাতায়াতে অনেক সয় 
প্ীগি। অথচ টেলিগ্রাফের সাহায্য পাইবার আশা তরসা' একেবারে 
পরিজ্যাগ করিতে হইল | 

পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিত্তিযা টনি তার রী 
সঙ্কর করিয়া পুনরায় ভারতগভর্ণমেশ্টের সঙ্গে পত্রালাপ আন্ত 
ফরিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহার বিশবৎসর পূর্ব টেলিফোনের উদ্ভাবন 
ইইয়াছিল মাত্র। সভ্য জগতের সর্ধত্র তখনও টেলিফেশনেব প্রচলন হয় 
মীই| অনেক লেখাপড়ার পর অনেক আলোচনার পর সরকার 
বাহার সে প্রস্তাব মণ্জুর করিলেন। তাহার পর কলকাতার ওরিএট্ট্যাল্‌ 
েঁলিফোন্‌ কোম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া ব্যয্নের পরিমাণ নির্ধারণ 
পূর্বক উক্ত কোম্পানীর উপর গোবিদপুর (বাম্ড়া রেলওয়ে ষ্টেশন). 
£ইতে রাজধানী দেবগড় পর্যন্ত টেলিফোনের তার বসাইবার ভার, 
উপণ করিলেন। ১৯০০ খুষ্টাব্বের শেষ ভাগে এ কার্য আর্ত হইয়া 
১৪১৯ খু্ঠাবে কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সর্ধপ্রথম গোবিদপুর, কুচি 
পিরিউশ দেবগড় ৫৮ মাইল পথে এই চারি স্থানে টেলিফোনের কল 
প্রতিঠিত করিয়া কাধ্য আরম্ত হইয়াছিল। পরে পখে গোবিন্পুরের 
গর্েই কেশাইবাহাল নামক স্থানে সর্বপেষে নূতন শন খোলা হয় 
আধ তথা'হইতে ও মাইল দূরে, মোহুলপালী নামক স্থানের পুলিশ ঠ্রেশনে 
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এ8.:: ঝাছোর 'আভান্তনিণ উন্নতি চে 
এক. শীখখ লাই প্রতিঠিত হয়। এখানে শাখা লাইন প্রা 
করার কারণ এই যে, এ অঞ্চলে সর্বদাই দন্যভয় প্রবল। সময়ে সময়ে 
দে অঞ্চল শাসনে রাখার জন্ত বহু পুর্বে বেশ অন্গবিধা ভোগ রুরিতে 
হইত। ক্ষণে টেলিফোনের সাহায্যে স্ব সময়ে লোঁক সংগ্রহ 
ও শক্তি ষঞ্চয় দ্বারা সেই সকল অশান্তি দমন করা সহজ হইয়াছে। 
মহুলপানীর শাখা! প্রতিষ্ঠার পূর্বেই, দেবগড় রাজধানী হইতে প্র. 
টেলিফোনের তায আরও পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া বলং কবিক্ষেত্র, 
ও তথা হইতে রাজ্যের পূর্বসীমায় ব্রাঙ্গণী নদীর তীরে বার্কো্ট 
মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আর বলং কৃষিক্ষেত্র হইতে উত্তর 
পশ্চিমদিকে চারি মীইল দূরে রস্তাই কৃষিক্ষেত্র ও কারখানায় এক 
শাখা লাইন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রি 

আমরা ভারতবর্ষের বাহিরের সংবাদ অবগত নহি, তবে ভারতবর্ষের 
মধো আর কোথাও এরূপ বহুদুরব্যাপী টেলিফোনের তার প্রততি্ঠিত 
হয় নাই। এক্ষণে বাম্ড়ার এই প্রধান লাইন, গোবিদপুর হইতে 
বারকোট পর্যন্ত ৭৮ মাইল প্রসারিত। এই লাইন প্রতিষ্ঠার ফলে 
বাম্ড়া রাজ্যের সর্বত্র রানজকার্ধ্য পরিচালন যেমন একদিকে সহজ 
হইয়াছে, অন্যদিকে আবার এই সকল স্থান হইতে বাম্ড়া রেলষ্টেশনে 
টেলিগ্রাফের সাহায্যে রাজ্যের বাহিরে সর্বত্র রাজকীয় ও অন্তাস্ 
প্রয়োজনে তারের সংবাদ পাঠানও সহজসাধ্য হইয়াছে। : রাজ্যের 
বাহিরে নানাস্থানে সংবাদ আদান প্রদান বিষয়ে এক্ষণে ৫৮ মাইল 
দুরে দেবগড়ে বসিয়া থাকা এবং বাম্ড়া ্টেশনের অর্ধমাইলের মধ্যে 
গোবিন্দপুরে থাক! সমান কুদ্বিধাজনক হইয়াছে। ইহা! রাজা শ্যর 
বাস্থদেব ন্ুটলদেবের এক অপূর্বব কীর্তি। এই অনা সিদ্ধ 
করিতে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। 

বাম্ড়া পরিদর্শনে যাত্র। করিয়া আমরা বাম্ড়া ছ্রেখনে গৌছিবা 
মাত্র, বর্তমান রাজা বাহাদুর ৫৮ মাইল দূরে স্থিত দেরগড় হইতে এই - 


২০৪ উর বাস্থদেব জীবনী 
টেলিফোনের সাহায্যেই আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
এস্থলে কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্যা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় 
এম্‌ এ বিশ্রানিধি মহাশয়ের বাম্ড়া সঘন্ধীয় অভিমতের কিয়াংশ উদ্ধৃত 
করিয় দেওয়া গেল +_৭আমরী! রেল হইতে নামিতেই মহারাজের 
জনৈক কর্মচারী তত্রত্য কাছারি বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে 
মহারাজের কাঠের এক বৃহৎ ব্যবসায় আছে, এবং তছ্পলক্ষে তথায় 
কয়েকজন কর্মচারী ও পুলিশ থাকে। বাড়ীতে উপস্থিত হইব! মাত্র 
এক অশ্রত পূর্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। একজন কর্মচারী 
বলিলেন, মহারাজ ও যুবরাজ আমাদের সহিত কথা কহিতে চান। 
 জানিতাম তাহারা দেবগড়ে ছিলেন। সেখান হইতে দেবগড় প্রায় 
৬২ মাইল। মহারাজ এই সমস্ত পথে যে টেলিফোন্‌ বসাইয়াছেন, 
তাহা জানিতাম ন1। থাহা হউক, তাহারা ৬২ মাইল দূর হইতে 
আমাদের স্বাগত কুশল প্রশ্ন করিলেন, এবং সেখান হইতে গড়ে 
যাইবার যানাদি ও পথিমধ্যে অবস্থিতির বিষয় জানাইলেন। আমরাও 
অভিবাদন করিয়া তাহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। কোন 
দেশীয় রাজ্যে এরূপ টেলিফোনের ব্যবস্থা আছে কি? দেশীয় লোকে 
বাঙ্গাল! ও ওড়িয়াতে টেলিফোনে কথ বার্তা কহিতেছে, বিকল হইলে, 
যন্ত্রে সংস্কার করিতেছে, অভিনব ব্যাপার বটে। ১৮৭৬ থুষ্টাবে 
যখন গ্রেহাম্‌ বেল সাহেব টেলিফোন্‌ উদ্ভাবন করিয়া! ছিলেন, তিনি 
কি ভাবিয়া ছিলেন: যে, ভারতবাসীর সভায় অসভ্য খা অর্দসভ্য 
লোকেরা ইংরাজীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় শব চালনার দ্বারা 
টেলিফোনের উপর অত্যাচার করিবে? যাহা হউক, আর কোঁন 
দেশী রাজ্যে এইরূপ আধুনিক সভ্যতাব্যঞগ্ক আছে কি না, 
তাহ! জানিবার বিষয় বটে।” 

বর্তমান রাজ! বাহাদুরের কৃপায় মোটরের সাহায্ে রাজোর নানা 
স্থানে যাতায়াতের বিশেষ হ্বিধা হইয়াছে। কিন্তু রাজ! স্তর বান্থদেব 


রাজোর আত্যন্তরিণ উন্নতি ২৫. 


শুচলদেবের সময়েই দেরপ সুযোগ সাধনের হুত্রপাতের প্রয়োজন জন্ভূত 
হইয়াছিল। তাহার সময়ে হস্তি, অশ্ব, শকট ও পাল্কীই প্রধান যাঁন 
ছিল। এখনও সে গুলির ব্যবহার পূর্ববৎ বর্তমান আছে। কিন্তু 
তিনিই ১৯০৩ থুষ্টাবে বছ অর্থ ব্যয়ে প্রথম মোটর ক্রয় করেন। 


পিলখানা, হেশীলা! প্রত্ৃতি 


_ বাম্ড়া অবস্থান কালে রাজা বাহাছুর দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবস অপরাহ 
মমরে আমাদিগকে পিলখানা দেখাইতে লইয়া! গিয়া ছিলেন। সে সময়ে 
একটি বহুবিস্তুত আমবাগানে হাতি গুলি বাস করিতেছিল। ইহার! 
সংখ্যায়ও অল্প নহে। ইহাদের জন্ত স্বতন্ত্র গৃহ আছে। রাজাবাহাছুর 
আমাদিগকে লইয়া হস্তিমগ্ুলে উপস্থিত হইবা মাত্র, সেই বিশলদেহ 
জীবগুলি প্রায় এক সময়েই একটা আনন কোলাহলব্যঞ্ক শব করিয়া 
অতিথিসহ রাজার সংবর্ধনা করিল! তাহাদের মধ্যে অনেক গুণিই রাজা 
বাহাছুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া করোত্োলন পুর্ব্বক অভিবাদন করিল ' 
দেখিয়া, আমরা আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছিল!ম! অপেক্ষাত ক্ষুদ্রাকারের 
একটি হাতি নিকটে আসিব! মাত্র, রাজা ঝাহাছুর হস্তিবোধ্য ভাষায় কিছু 
বলিব! মাত্র সে বসিয়৷ পড়িল, পরক্ষণেই আবার কিছু বলিব| মাত্র, ' 
একেবারে পৃষ্টোপরি শয়ন করিল। তাহাদের ভাষা বুঝিবার ও আশ্ুগত্য 
ত্বীকারের ব্যাপার দর্শন করিয়া একটা অপূর্ব্ব আনন্দ সন্ভোগ করিয়া 
ছিলাম। রাজা বাহাছুর আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া! সকল গুিরই নিকট 
এক এক বার গিয়াছিলেন, আর সকলেই সমান ভাবে তাহার অভার্থন! 
করিয়া ছিল। কেবল একটি হাতির নিকট কেহ যায় না। 

শুনা গেল, তিনটি হাতি অল্প দিন পূর্ব জঙ্গল তইতে ধরিয়া! 
আনা হুইয়াছিল। সেই তিনটির দুইটি মনের ক্লেশে অনাহায়ে : 
মরিয়া গিয়াছে। এইটি সেই দলের অন্যতম । উপরে বর্ণিত. বষ্ততা : 
ও আম্মগত্যের ভাব দেখিয়া, যেমন এক দিকে আনন্দ হইয়াছিল). . 


চর 
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২৪৬ গর বাসুদেব জীবনী 
অপর দিকে, ইহার বন্ধন দশা ও বিমর্শ ভাব দেখিয়। তেমনি ফায়ে 
একটা গভীর ক্লেশের মার হইয়াছিল। জীব জগতে কেহই সহজে 
পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইতে ও দাসত্ব করিতে সম্মত নহে। 
দেরপ স্থলে বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেহ স্থলচর জীব হত্তিগল 
কেন বন্য. জীবনের পরম সুখ পরিত্যাগ করিয়া সহজে মানব সেবায় 
সম্মত হইবে? কিন্তু বহুবিধ উপায়ে এই সকল জীব গুলিকে বশে 
আনিয়৷ আবাহমানকাল মান্য আপন আপন প্রয়োজন সাধন করিয়া 
আমিতেছে। স্তর বাসুদেব স্থটলদেবের রাজ্যের অরণ্যে ইহাদের অভাব 
নাই। বহুকাল হইতে ইহার! ধৃত হইয়া অন্যান্য স্থানের স্তায় এখানেও 
রাজ সেবায় নিযুক্ত এবং সময়ে সমায় অধিক সংখ্যক ধৃত হইলে, 
বর্গীয় রাজ! বাহাদুরের সময়ে, রাজ্যের বাহিরে বিক্রয়ও হইয়াছে। 
তাহার সময়ে এ পথেও বৎসরের পর বৎসর কিছু কিছু আয বৃদ্ধি 
হইয়াছে।* 
* : আমার! যে হাতিটিকে দেখিলাম, তাহার চারি পায়ে রথের 
কাচির গায় মোটা ও দীর্ঘ কাঁচি বীধিয়। দূরে আম গাছের মূলে 
বাধা রহিয়াছে। এরূপ ভাবে বাধা আছে যে, সে ইচ্ছা করিলে 
কেবল লয়ন করিতে গারে। অধিক দুরে যাতায়াতের সুযোগ 
সুবিধা নাই। দলের ছুটি অনাহারে দেহত্যাগ করিয়াছে, এটি খাইতে 
আরম্ত করিয়াছে এবং বাঁটিয়া যাইবে বলিয়! সকলের বিশ্বাম |. 
ছত্তি শতবর্ম জীবী। উপযুক্ত আহার পাইলে, ইহারা সহজে মরে 
না'। কৌতুহল বশতঃ অনুসন্ধান, করিলাম, লোক কথায় বলে “মরা 
হাঁতি লাখ, টাকা” তবে এ ছুটি হাতির দত্ত ও অস্থি পঞ্জর বিক্রয় 
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ধরিয়া রাজ ভাঙারে প্রচুর অর্থ মুত হইয়াছে! উত্যে বাহ 
শুনিলাম, তাহাতে স্তর বাজুদেব সুঢলদেবকে' এক অসাঁধরণ সাবধান, 
নির্লোত ও কর্তব্পরায়ণ নৃপতি বলিয়া অনুভব করিলাম। তীহীক্ন 
প্রয়োজন মত সংখ্যার অধিক হাতি ধৃত হইলে, সে গুলি বিক্রয় 
হইত। কিন্তু মৃত হন্তির অস্থি পঞ্জর বিক্রয় এক কালীন নিষিদ্ধ 
কার্ধ্য: বলিয়া তাহার কর্তৃক রাঁজাদেশ প্রচারিত হইয়া ধর্তমান। 
আজ প্ররধ্স্ত দে আদেশের অন্যথা হয় নাই। কারণ' হাতির হাঁ 
অর্োপার্জজন সম্ভাবনায়, যে কোন লোক বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াই 
হাতি মারিয়া ফেলিতে পারে। এই আশঙ্কা নিবন্ধন মৃত-ছুন্তির দেই 
বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা : একেবারে চিরতরে নিবায়ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। এ কাজ বাম্ড়ায় হইবার উপায় মাই। 

দেবগড় পিলখানার পূর্বদিকে এক স্থবৃহৎ গৃহে অশ্বশাল! প্রতিষিত, 
অশ্থশালায় সর্বদা রাজকার্যের সৌকর্য্যার্থে বহু অশ্ব প্রতিপালিত হইয়া 
ঘাকে। এগুলি নান! জাতীয়। ইহীদের অধিকাংশই ভারতের নানী 
স্থান হইতে এবং বিদেশ হইতে আনিত। রাজা স্যর বাস্থদেব এবং তীয় 
কুমারগণ সকলেই অশ্বচালনপটু ঘোড়মওয়ার। বর্তমান রাজা, যুবরাজ ও 
অন্তান্ঠ কুমারেরা শিকারে বহির্গত হইলে, হস্তি অশ্ব উভয়বিধ যানারোহধ 
পূর্বক শিকার কার্য্যে অগ্রসর হন। নানা স্থানে যাতাধাতে অশ্ব ব্যবহৃত 
হয়। শকট চালনার জন্যও বহু অশ্ব নিয়োজিত হইয়৷ থাকে । 

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে আর একটি এই জাতীয় অনুষ্ঠানের উল্লেখ 
করা যাইতেছে । ভারতের সর্বত্রই নানা কারণে গোবংশ ধ্বংশ 
ইতেছে। হ্বর্গীয় রাজ! বাহাদুর গোবংশ রক্ষায় ও ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিমাধনে . 
নিত্য মনোযোগী ছিলেম। গৌঁজাতির উন্নতিকলে তাগলপুতর প্রভৃতি . 
তিতির স্থানের গাভী ও বলন 'আনাইয়াছেন। তাঁহার রাজকীয় কৃষি: 
ক্ষেত্রের জন্য বহুমংখ্যক সবল বল্দ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। হুষ্বে 
জন্য রাজধানীতে অনেক গাভী প্রতিপালিত হয়। যে সকলকারণে 
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গোবংশের বিনাশ ঘটিতেছে, সে সকলের মধ্যে গোচর্ বিক্রয় একটা 
প্রধান কারণ। বাম্ড়ার পার্বতী রাণ্য সকরে এবং অন্তত বছ বহু 
স্থানে, গোচর্ের উপর একটা রাজকর নির্ধারিত আছে) এবং সেই সুত্রে 
রান্কোষে প্রচুর আয়ও হইয়া থাকে। হিনুরাার পক্ষে এই গোর 
বিক্রলন্ধ অর্থ গ্রহণ নিতান্তই হীনবৃত্বির পরিচায়ক, তাই রাজা! স্তর 
বাহ্থদেব হুঢলদেব এপ বিক্রর ন্ধ অর্থ গ্রহণে মন্মত হন নাই। একঞন 
মুসলমান ঠিকাদার এই চশ্খ্ব বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা রহিত করিবার অন্ত 
উচ্চহারে কর ধার্ধ্য করিয়া চর্ম ক্রয়ের ইঙ্গিত করিয়া রাজ! বাহাছুরকে 
্রপুন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । দে প্রস্তাব গ্রহথণ করিলে এ চর 
বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক নৃ[নাধিক আট হাঙ্জার "টাকা 
হইত। রাজা স্তর বাসুদেব সুচলদেব এই মুসলমান ঠিকাদারের অর্থবলের 
অহঙ্কার খর্ব করিবার জন্য, নিতান্ত সামান্য মূল্যে রাজ্যের প্রজা 
মণ্ডলীর গোচ্্ বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছিলেন। আর রাঙ্গার প্রাপ্য 
গ্রহণে সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এ স্বল্প মূল্যে চর্খ বিক্রয়ের 
আদেশ দিয়া, সে বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ রাখিবার জন্ত লোক নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। এরূপ আদেশ দিবার তাৎপর্য এই ছিল যে, সেরূপ 
অকিঞিতকর অর্থের জন্ত কেহ লোভের বশবর্তী হইয়! বিষ প্রয়োগ 
করিবে না। স্থতরাং চাম্ড়! সামান্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইবে। 

কোন. রাজার ন্যারনিষ্ঠা রক্ষার পক্ষে এইটুকু করিলেই প্রশংসার 
সীম! থাকে না। কিন্তু স্তর বাস্থদেৰ যখন জানিতে গ।প্ললেন যে 
ইতর জনগণ গোচম্লোভী ঠিকাদারদের প্ররোচনায় অধিকতর 
মূল্যের প্রত্যাশায় বিষ প্রয়োগ দ্বারা গোবংশ ধ্বংদ করিতে আরম্ত 
করিল, এবং এই উপায়ে এ অগ্ন মূল্যের অন্তরালে অধিক প্রাপ্তির 
আশায় অধিক চর্ম সংগ্রহ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচারিত 
রাজাদেশ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন রাজাবাহাছর গোবংশ 
রক্ষায় বদ্ধ পরিকর হইয়া একবারে. গর্ব বিক্রয় বন্ধ করিয় 
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দিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে অতঃপর বাম্ড়া রাজ্যে আর 
গোচন্্ব বিক্রয় হইবে না । ঠিকাদারগণ চাম্ড়া ক্রয়ের জন্ব আর. 
যেন রাজ্য মধ্যে প্রবেশ না করে। ঠিকাদার চর্ম সংগ্রহের জন 
রাজ্য মষ্য বিচরণ করিলে, রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে! 


স্বাভাবিক কারণে যে পরিমাণ চন্দ সংগৃহীত হইবে, তাহা! রাজোর, ২২ 


প্রয়োজনে রাজ্য মধ্যেই চর্ম্কারগণ গ্রহণ করিবে। 

রাজ! স্তর বাসুদেব নুঢলদেবের রুচিপ্রবৃত্তি এত সহজ ও 
স্বাভাবিক, এত শাদাঁসিধ৷ রকমের ছিল যে, 'তিনি চর্কাঁর প্রজাদের 
নির্শিতি পাদুকা সর্বদাই পরিধান করিতেন, এবং রাজসংসারের সকলে 
তাহার এই সাদৃষ্টান্তের অনুকরণ করে, সর্বদা সেইনূপ অভির্ায় 
ব্যক্ত করিতেন। রাজ্যের বাহিরে যাইতে হইলে এবং রাজদরবার 
প্রভৃতিতে উপস্থিত হইতে হইলে, রাজ্যের বাহিরে প্রস্তুত উত্তম বিনাম! 
পরিধান করিতেন। আজকালকার দিনে, দেশে অনেক বড় বড় 
বিষয়ের আদর্শ ফুটাইরা তুলিধার জন্য, আমাদের দেশের অনেক গণ্য 
মান্ত ব্যক্তি কর্তী সাজিরা অনেক ক্তৃতা করিয়া অনেক উপদেশ ' 
দরিয়া থাকেন, কিন্ত আন্মেপের বিষয় এই যে, তাহারা দেশের লৌক 
নাচাইয়া, স্বদেশ সেবার উপদেশ দিয়া, নিজের! পরিচ্ছদের সৌষ্ব ও 
শোভা সম্পাদন জন্ত সর্বদাই বিদেশী বন্ত্র ও বিনাম ব্যবহার করিয়া 


থাকেন। 
সে আজ বিশ বৎসরেরও পূর্ধের কথা। একদা কৰিকাতার 


কোন খ্যাতনামা সাপ্তাহিকপংবাদপন্র সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের . 
কোন স্বদেশসেবক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনার সংবাদ 
পত্রে স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন চেষ্টার তরঙ্গ তুফান ছুটিয়াছে, কিন্ত 
আপনি স্বয়ং বিদেশী বনুমূল্য পাছুকা, পরিচ্ছদ ও ছত্র ব্যবহার 
রুরেন কেন?” উত্তরে সেই সন্ান্ত সম্পাদকপ্রবর বলিয়াছিলেন, 
“্লিখিলে অর্থোপাক্জীন হয়, আর বিদেশী উত্তম দ্রব্যগুলির 


২৭ 
্ 


২১০ রর বাস্থদেব জীবনী 


ব্যবহারে আরাম আছে।” দেশে এই নীতির পরিপোষক পদস্থ 
ব্যক্কিগণের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিবে, কপালে করাঘাত 
করিয়া বলিতে হইবে প্ৰল্‌ মা! তারা দীড়াই কোথা ।” এই শ্রেণীর 
সমা্ষ পরিচালকগণের সমক্ষে দীর্ঘ জীবনব্যাপী স্বদেশী পরিচ্ছী ধারণের 
অতুচ্চ আদর্শ রাখিয়া আমাদের চিরপুজ্য বিগ্তাসাগর মহাশয় 
্ব্গীরোহণ করিয়াছেন। আমাদের অনেক বন্ধুকে, তাহাকে প্উড়ে 
বলিয়া! উপহাস করিয়া কণ্ঠ কলঙ্কিত করিতে গুনিয়াছি, আর 
তাহার সুহৃদ রাজা স্তর বাসুদেব, স্বরাজ ও স্বদেশসেবার যে উজ্জ্বল 
তিলক ললাটে ধারণ করিয়া আমাদের সন্মুথে দণ্ডায়মান, তীাহাকেও 
বোধ হয় *্উড়ে* পর্য্যায়তৃক্ত করিয়া বহুব্ক্তি আরাম ও আনন্দ 
সম্ভোগ করিতে ব্যাকুল হইবেন। তবে তীহাদের জানা উচিত, 
বায় বিষ্াদাগর মহাশয়ের কিংব। স্বর সার বাস্থুদেবের জীবনের আদর্শ 
মীনৰ সমাজেই বিরল! আর তাহা “উড়ে” পর্ধ্যায়তুক্ত হইবার নহে। 
সে আদর্শ জগতের আদর্শ; জ্যোষ্টের জাম থলো থলো ফলে, 
বসন্তের ফুল রাশি রাশি ফুটে, কিন্য বিধাতার কৃপাসিদ্ধ আদর্শ মানব- 
শিশু শতবর্ষে একটি আবিভূতি হয় কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে, 
ভারতের সর্বত্রই আসামের চা-বাগিচার ও ভারতের বাহিরে নানা দেশ 
দেশাস্তরে দাসত্ব করিবার জন্য লোক সংগ্রহে নিযুক্ত 
র আড়কাঠি | 

কোথায় না ভ্রমণ করে? আসমুদ্র হিমালয়, আব্রহ্গ পঞ্চনদ, 
সর্বত্রই আড়কাঠির বিচরণ সহজ হইয়াছে, বিশেষ ভাবে মান্দ্রীজে, 
মধ্যপ্রদেশে, উড়িম্যায় ও ছে।টনাগপুরে ইহাদের কর্মক্ষেত্রের প্রসার 
বু বিস্তৃত এবং ইহাদের বিচরণে কত নিরীহ দরিদ্র সংসার বিদ্বন্ত, 
বিনষ্ট ও লুপ্ত হইতেছে। তাহাদের বিলাপ ও অশ্রুজল এক বিধাতা 
ভিন্ন আর কে শুনিয়৷ ও দেখিয়া থাকে? আর দেখে মানুষের মত 
মান্ুষে_স্তর বাসুদেব সুঢলদেব। 


রাজ্যের আত্যস্তরিণ উন্নতি ২১১ 


এই আড়কাঠি বাম্ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়৷ কুলি সংগ্রহের চেষ্টায় 
ছিল। ছুইএকটা সংগ্রহও করিয়! চলিয়! গিয়াছিল। রাজ! স্যর হাস্থদেব 
সুঢলদেব এই সংবাদ অবগত হইয়া সেই অপন্ত লোকের সন্ধানে 
লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতে সে লোকদের সংবাদ পাওয়া 
গেল না। *মধ্য প্রদেশের ছোট বড় বিভাগীয় শাসন বর্ডাদের সঙ্গে. 
পত্রালাপেও কোন ফলোদয় হইল না। অতঃপর নিজ রাজ্যমধ্যে 
প্রচার করিয়৷ দিলেন যে, 'আড়কাঠি ধরিয়৷ দিতে পারিলে প্রজার! 
পুরস্কার পাইবে। এই আদেশ প্রচারের পর আড়কাঠির সর্দারগণ- 
পরিচালিত প্রবল পক্ষ, ছত্রিশগড়ের পোলিটিক্যাল্‌ এজেন্টের দ্বার! পত্র 
লেখাইুয়া বাম্ড়ারাজ্য হইতে কুলিঞসংগ্রহের জন্য রাজাদেশ প্রার্থনা 
করিল। তখন স্তর বাসুদেব সুচলদেব নূতন আদেশ প্রচার দ্বার! 
প্রজামগুলীকে জানাইয়৷ দিলেন যে রাজ্যের এক ব্যক্তিও উদরান্নের 
জন্য রাজ্যের বাহিরে যাইবে না। বাম্ডারাজ্যে রাজকার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিবার উপযুক্ত শ্রমজীবীর অভাব রহিয়াছে, যাহাদের অর্থাভাব ব! 
অন্নাভাৰ হইবে, রাজদরবারে সে" সংবাদ জান।ইলে, তাহাদিগকে কাজ 
কশ্ম দেওয়া হইবে। আড়কাঠির প্রবেশ ও প্রতারণা পূর্বক রাজ্যের 
লোক লইয়া যাওয়া দণ্ডনার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এবং 
পোলিটিক্যাল্‌ এজেন্ট বাহাছুরের পত্রোস্তরে রাজাবাহাদুর পত্র দ্বারা 
জানাইয়৷ দিলেন, অর্থোপার্জনের জন্য পার্খবন্তাঁ পাল্লাহারা, তালচের, 
বনাই ও গাংপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নরনারী বাম্ড়ায় আসিয়া 
অর্থোপার্জন ও অন্নসংস্থান করে, আর আমার রাজ্যের প্রজা উপা- 
জ্জনের জন্য কেন বিদেশে যাইবে! একটি প্রাণীও খাটিয়৷ খাইবার 
জন্য বিদেশে যাইবে না। আর লোক সংগ্রহের জন্য আড়কাঠির গুপ্ত 
বিচরণ ধরা পড়িলে, আদেশ অমান্য করার অপরাধে, পাঁচশত. টাক। 
অর্থদণ্ড ব! ছয়মাস কারাবাস অথব! উভয়বিধ দণ্ডভোগ করিতে হইবে। 
এই হইতে বামড়ায় আড়কাঠির বিচরণ চিরতরে নিঝারিত হইয়াছে। 


২১২. গর বাুদেব জীবনী ' 

এ সব ব্যবস্থা সত্বেও সময়ে সময়ে ছুই একটা লোক আড়কাঠির হস্তগত 
হয়, সেই লোকেরা রাজকর্ম্চারীদেব সমক্ষে বামস্থান উল্লেখ করিবার 
সময়ে বাম্ড়াবাসী বলিয়া পরিচয় দিলে, সরকার পক্ষ তাহাদিগকে বাম্‌ড়ায় 
ফেরত পাঠাইয়! থাকেন। এরূপ ঘটনা গৌহাটা, গোয়ালন্দ, কলিকাতা 

বা সম্বলপুর যেখানেই হউক না কেন, কুলি ফেরত আসিবেই 'আসিবে। 
_. আসল কথা এই যে রাজা স্তর বাস্দেব সুচলদেব এরূপ 
সুশৃঙ্খল সহকারে নানা উপায়ে রাজোর অর্থকরী শক্তির পরিপুষ্ট 
ও তন্বারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়ত মনোযোগী ছিলেন যে, 
রাজের .প্রজামণ্ডলার প্রয়োজন হইলে, নিজের দেশে ও ঘরে বসিয়া 
অর্থোপার্জনের অভাঁব হইত না» কিন্তু তাহাদের অনেকেই,. সামান্ 
আকারে, এরূপ সম্পন্ন গৃহস্থ যে, অনেক সময়েই তাহাদের রাজকার্য্যে 
নিযুক্ত হইবার প্রয়োজন হয় না। যাহাদের যেরূপ অভাব আছে, 
তাহাদের জন্য বামড়ার রাজকার্য্যে অর্থোপাজ্জনের স্থান ও সুযোগ ও 

তদন্থুরূপ প্রচুর অনেক সময়ে রাজকাধ্যে মজুর পাওয়া যায় না! 
অন্যদ্দিকে অন্নাভাবে অর্থোপার্জনের জন্য পার্বর্তী রাজ্যের জন- 
মণ্ডলী বাম্ড়ায় আসিয়া কাজ পায় ও অর্থোপার্জন করে, সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের অনেকে বারমাঁস কাজের সুবিধা পাইয়া বাম্ড়ায় বাস 
করিয়া থাকে। পূর্বে, বহু পূর্বে প্রতিদিনের উপাজ্জন ছিল পুরুষের 
ছুই আনা ও স্ত্রীলোকের, এক আনা। ক্রমে এখন সেই পাংশ্রমিকের 
পরিমাণ তিন আনা, সাড়ে তিন আনা ও চারি আন:॥ উঠিয়াছে। 
এরূপ স্থলে এখান হইতে লোক বিদেশে কেন যাইবে, আর বিদেশী 
প্রজাই বা কেন অর্থোপার্জনের জন্য এখানে না আসিবে । মোটের 
উপর প্রজারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালহরণ করে। বিজ্ঞানাচাধ্য রায় 
সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্ত্র রায় এম্‌ এ, বিগ্বানিধি মহাশয়ের বামড়া 
পরিদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে নিম্নে প্রদত্ত অংশ পাঠককে আনন্দ 
দান করিবে £₹_ণমহারাজ প্রজার জন্য অনেক সৎকাজ করিয়াছেন, 





স্থানে স্থানে কৃষিক্েত্র করিয়া নানাবিধ নূতন নূতন শন্ত ও প্রচলিত 


শস্তের কৃষির উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে বছ উপকার 
হইবে ।* প্রজার «নেই রাজা ধনী। সুতরাং প্রজার ধনবৃদ্ধিকল্পে 
যে অর্থব্যয় হয়। "চাহা ব্যয় নহে। প্রাচীনদিগের ভাষায়, তাহা 
পুনরাবর্তক ধন বিশেষ। 

“লোক সংখ্যা অল্প হওয়াতে মহারাজ স্বরাজ্য হইতে অন্থত্র কুলি 
চালান একেবারে নিবিদ্ধ করিয়়াছেন। রাজ্যে যাহাতে ভ'াটাখাঁনা ন! 
থাকে, তাহাও তাহার সবিশেষ ইচ্ছা। রাজ্যের মধ্যে বারবণিতা 
বাস করিতে পায় ন!। দেবগড়ের (চারিদিকে ) পাঁচ ক্রোশের মধ্যে 
মদের দোকান নাই। কোন * কর্মচারী অহিফেন সেবক, হইলে, 
যাহাতে তিনি দে কদভ্যাস ত্যাগ করেন, ত্প্রতি মহারাজ স্বয়ং যদ 
করেন। স্থানে স্থানে অরণ্য রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রজার! 
আপনাদের আবশ্যক কাঠ বিনামূল্যে লইতে পারে। এই সমুদয় 
দেশ হিতকর কার্য্যে মহারাজের আলশ্ত নাই। রোধ হয়, প্রজার 
চরিত্রের উন্নতির নিনিভ্ভ এদেশীয় অল্প রাজা বামণ্ডার সমক্ষক হইতে 
পারে। মাহরাজ বুৰিয়াছেন। 

যদি ন স্তান্নরপতিঃ সম্যউনেত৷ ততঃ প্রজাঃ। 
অকর্ণধারা! জলধো বিপ্লবেতেই নৌরিব ॥” 


গু 








* বিদ্যানিধি মহাশয় ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাম্‌ড়া পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, এ বৎসর 
' রাজ! সার বাসুদেব কুঢলদেব স্বর্গারোহণ করেন, তাহার বহু বৎসর পূর্বে বায়ার 
নানাস্থানে রাজকীয় কৃষিক্ষেত্র এতিঠিত হইয়াছিল। 


একাদশ অধ্যায় 


ব্যবসায় বাঁণিজ্য 


বামড়া রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সর্বাবিধ 
সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ যেমন বংসরের পর 
বংনর অসংখ্য কোটা জীবকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রতিপালন করিতেছে, 
বামড়াও অল্লাকারে সেই সর্ববিধ সম্পদের আলয় হইয়া প্রাণী পালনে 
নিত্য নিযুক্ত। বাম্ড়ার ভৌগোলিক গ্রর্কতি বাম্ড়াকে ত্রিবিধ ধমেরই 
অধিকারী করিয়াছে। খনিজ, উদরিজ্জ ও প্রাণীজ ধনে বাম্ডা পূর্ণ হইয়া 
রহিয়াছে। কত প্রকারের খনিজ পদার্থ ঘে বাম্ড়ার ভূগর্ডে লুক্কীয়িত 
রহিয়াছে, মে সকলের সংখ্যা নাই। বাম্ড়ার নিকটবর্তী পাহাড়ে প্রচুর 
পরিমাণে চুণে পাথর আছে, এবং রাজধানীর বহু বহু অষ্রালিকা 
নির্মাণে &ী পাথর গোড়াইয়া চণ গ্রস্তত হইতেছে। রাজোর নানা 
স্থানে লৌহের আঁকর আছে। সামান্য পরিমাণে লৌহ আঁকর হইতে 
সংগ্রহ করা হইয়া থাকে । এঁ লোহা এরূপ উত্তম যে, উহ হইতে বাম্ড়ার 
প্রয়োজনীয় অন্্রশ্্ নির্মিত হইয়া থাকে। বিস্তৃত আকারে আয়োজন 
করিয়া, খনি হইতে লৌহ উঠাইবার ও তাহীকে কার্য্যোপযোগী ক'ববার 
উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, বাম্ড়ার বর্তমান অর্থ সম্পদ ,২ গুণে 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। স্বীয় রাজার সময়ে সে স্থযোগ ঘটে নাই, 
বর্তমান রাজাবাহাছুর চেষ্টা করিলে, কালে সে কার্য সুসিদ্ধ হইতে 
পারিবে। বাম্ড়া রাজ্যে উপযুক্তরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, বিবিধ 
ধনরত্থের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। কারণ বামূড়ার চারিদিকের 
রাজ্য নকলে বহুকাল হইতে ব্যবহারযোগ্য মূল্যবান প্রস্তর ও মণি) 
বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্ত বিব্ধি ধাতুর আকর আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। 
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ব্যবসায় বাণিজ্য র্‌ .. ২১৫ 


বাম্‌ড়ায় একার্ধে এখন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপের সময় হয় নাই। আমরা 
বাল্যকালে “সদ্ঘলপুরে হীরকের আকর” পাঠ করিয়াছি। এখনও 
সিংহভূম জেলায় স্বর্ণ পাওয়া যায়। স্ুব্র্ণরেখা নদী ছোটনাগপুরের মধ্য 
হইতে উৎপন্ন হইয়া উড়িষ্যার পূর্বতপরান্ত বেষ্টন করিয়া! সাগরে পতিত 
হইয়াছে। এই নদীর বালিরাশি ধৌত করিয়া স্থবর্ণকণা মকল সংগৃহীত 
হইয়া থাকে। স্থতরাং বাম্ড়া যে এ মকল সম্পদে বঞ্চিত, এরূপ মনে 
হয় না। 

তাহার পর উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ ছুই প্রকার, আরণ্যসম্পদ ও গ্রাম্যসম্পদ | 
সাল, পিয়াসাল, (বিজ) শিশু প্রভৃতি কাষ্ঠ, ইহাদের এবং খদির প্রভৃতি 
বৃক্ষের নির্ধ্যাস, বহুবিধ প্রকারের লতা, গুন্ম, ফল ফুল ও ঘাসের জ্বাশ 
আরণ্য উদ্ভিজ্জমম্পদ, আর ধান্ত, যব ও গম, নানাবিধ কলাই, তিল তিসি 
ও সরিষা, নানাবিধ ফল ফুল ও মূল গ্রাম্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ । তাহার পর 
প্রাণীজ সম্পদ যথ! _হস্তি, মহিষ, মুগ ও গইল্‌ প্রভৃতি বহুবিধ বন্যজন্ত 
ও তাহাদের দস্ত, অস্থি, শুঙ্গ, চর, লোম, লাক্ষা প্রভৃতি আরণ্য 
প্রাণীজ সম্পদ, আর গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ও তত্তকীট প্রভৃতি 
গ্রাম্যপ্রণীজ সম্পন। বাম্ডার এ সকলের অভাব নাই। এই 
শেষোক্ত ছুইপ্রকার অর্থাৎ আরণ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং গ্রাম্য উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর সাহায্যে বামড়ার ধনৈশ্বর্য্যের পরিপুষ্টি সাধনে স্বব্গীয 
রাজা স্যর বাস্থদেব সুঢলদেব প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। যে যে 
উপায়ে স্বর্গীয় রাজা! রাজ্যের ধন সম্পদ বুদ্ধি কল্পে এ সকলের 
নিয়োগ করিয়াছেন, সে সকলের অনেকাংশের আচোলন! পূর্বেই 
হইয়! গিয়াছে ; এক্ষণে যে গুলি বাকি আছে, সেই সকলের আলোচনা 
কর! যাইতেছে । 

বামড়ার উৎপন্ন দ্রব্য সকলের দ্বারা রাজ্যের অভাবপূর্ণ ইওয়াব পর, 
উদ্ত্বাংশ ক্রয়ের জন্ত রাজ্যের বাহিরের মহাজনেরা বামড়ায় 
আসিত। সেরূপ অবস্থায় বিদেশী বণিকের! সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় 


ঞ 


২১৬ " স্তর বাস্থদেব জীবনী 


করিয়! লইয়া! যাইত। রাজা স্যর বাসুদেব দেখিলেন, এ সকল দ্রব্য 
রাজ্যের বাহিরে কোন বাণিজাকেন্ত্রে মজুত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করিলে, তদপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা । এই ধারণা যে 
একেবারে ত্রমাত্বক ছিল, তাহ! নহে। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, এবং 
সেই ধারণার বশবর্তী হইয়। রাজাবাহাদুর উড়িষ্যার রাজধানী কটক 
নগরীতে এক বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপন কারয়াছিলেন। . 

এই কার্য্ের হত্রপাতেই বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। 
কটকে বাণিজাদ্রব্য প্রেরণের সহজ গথ ছিল না। স্থলপথে কটক 
চল্লিশ ক্রোশের কম হইবে না। সে পথে যাতায়াতের ও বাণিজ্য 
দ্রব্য সম্ভার প্রেরণের উপযোগী পথ ছিল না। বামড়া রাজ্য হইতে 
কটকে যাতায়াতের সহজ পথ উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাম্ড়ার 
পূর্ব সীমার মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণী নদী সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া মহাঁ- 
নদীর পূর্বাংশে ও বৈতরণীর পশ্চিমাংশে সাগরে মিলিত হইয়াছে। 
এই পার্বত্যনদী পথকে নৌকা চলাচলের উপযোগী করিতে, রাজা স্তর 
বাস্থদেব সুটলদেবের প্রচুর অর্থ ব্যর করিতে হইয়াছিল। নদীবক্ষে বনু 
বনু স্থানে ভীষণকাঁয় পাথর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় থাকার, অগভীর জলঙ্রোতে 
নৌকা! চালাইবার উপার ছিল না এবং সালকাঠ সকল ভাসাইয়া লইবার 
সুবিধা ছিল না। স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর নদীবক্ষে ডায়নামাইট্‌ দিয়া তসংখ্য 
স্থানে পাহাড় উড়াইর়া দিয়া, জলশোত প্রবল ও গভীর করিয়া *ব্লায়ের 
সুত্রপাত করিয়াছিলেন। পূর্বে নানা ঘটনায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে 
যে রাজ স্তর বাস্থদেব স্থুটলদেব যে কাধ্য করিবেন বলিয়া একবার 
মনস্থ করিতেন, সে কার্য্যে কৃতকার্ধ্য হইবার জন্য প্রাণপণ যর 
করিতেন। হার স্বভাবই ছিল "মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।” 

তিনি ব্রাঙ্গণী নদীকে নিজের কার্য্যোপযে।গী করিয়া! লইয়া কটকে 
এক বিস্তৃত কারবার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্মসাহু নামক 
একজন আঁড়তদারকে নিজের কার্ধ্য পরিচালন জন্য কর্মচারী নিযুক্ত 


ব্যবসায় বাণিজ্য ০ ২১৭ 


করিয়াছিলেন। কটক সহরের জন্য এবং তথা হইতে অন্য নানাস্থানে 
বিক্রয়ের জন্য সালকাঠের চালান আরম্ভ হইল। সঙ্গে গঙ্গে তিসি, 
তিল, সরিষা প্রস্তুতি রবিখন্দ ভরা নৌকা চলিতে লাগিল। রাজ্যের 
উৎপন্ন দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিরা মুত করিবার জন্ত গণ্ুয়া, নৈকুল, 
রেঙ্গালী প্রভৃতি নদীতীরস্থ স্থানে গুদাম প্রস্তুত করাইলেন মন্তুত 
দ্রব্য সম্তার বিক্রয়ার্থে কটকের আড়তে প্রেরিত হইতে লাগিল, আর 
সেই চালানের সঙ্গের লৌক নকল নৌকা লইরা ফিরিবার সময়ে, কাপড়, 
লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাম্ড়ীর বাজারে আনিতে লাগিল। 
কলিকাতায় পুনঃপুনঃ আগমন পূর্বক বিদেশী ব্যবসায়ীদের কারবার 
পদ্ধতি পরিদর্শন করিয়া! তীহাঁর রাজবুদ্ধিতে এই সকল গন্থা স্থান 
পাইয়াছিল।* | 

প্রথম প্রথম কাঁজ বেশ চলিতে লাঁগিল। কিন্তু অল্পদিন পরেই, 
রাজাবাহাছুর বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্মপাহ এই স্তবৃহৎ কারবারের 
সমাক ভার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত লোক নহেন। তাই অনেক তাবিয়! 
চিন্তিয়। এবং খুব বিশ্বাসী বলির বিশ্বাস থাকার, তদানিস্তন যুবরাজের 
কের্তমান রাজা) বর্ণপরিচয়ের গুরু বাবু ইশ্বরচন্্র মিত্রকে এ কার্ধ্য 
পর্যবেক্ষণের জন্ত প্রেরণ করেন, বামড়ার ভাবী রাজার প্রাথমিক গুরুকে 
বিশ্বাস করিয়৷ স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তীহার এরূপ ধারণ! 
ছিল না । কিন্তু ঈশ্বর বাবু কটক গিয়া রাজ! স্যর বাস্থদেব স্থুঢলদেবের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ব্যপদেশে নানাপ্রকারে বহু অর্থ ব্যয়, 
করিয়া রাজসম্প ধবংদ করিতে লাগিলেন। অনিষ্ট সম্ভাবনা, বুঝিতে 
রাজাবাহাদুরের একটু বিলথ হইয়াছিল। সেইজন্য এ প্রচুর লাভ 
জনক কারবার তাহাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পরবর্তী কালে, কটকের 





নী 
% পণ 22515 ৪. গাযািতণ 20 000205 ঠ7970101,  £৪ 085 ৪. 
০০৭ 0681 01 7071816 80607 756 100) ০0100 2১001701502 002 
59 1891. চু 
২৮ 


নু ্ ছ & 8 চা ; 
? " $. 8:7271৮ 


বর, নু হব বদ 

তা কণিকাতার নিমতলা ঘাট £আার একটি বত কাঠের কারবার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায় চলিতেছিল, লোকাভাবে কাঠ সরবরাহ 
করিতে না পারায়, দে কারবারও বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। 
ও উভয় কারবারে প্রচুর ধনাগমের পথ মুক্ত হইয়াছিল। আক্ষেপের 
বিষয় অযোগ্য লোকদের অপব্যবহীরে কটকের অতবড় বাণিজ্যকেন্র 
বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল ।* 


শ্রিপার-কারবার 


কালীঘাট নিবাসী বাবু বক্তেশ্বর নখোপাণা|য় নামক এক ভদ্রলোক 
ইষ্ইগ্ডয়ান্‌ রেলওয়ে কোম্পানীকে প্রিপার সরবরাহ করিবার বায়না! লইয়া 
রাজা স্যর বাসুদেব স্ুটলদেবের সহিত দেবগড়ে সাক্ষাৎ করিয়া কাঠের 
কারবার আরম্ভ করিবার, এবং তাহাকে অংশীদ।র করিয়া লইবার প্রস্তাব 
করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাশ মহাশক্* বাম্ড়া বিস্ালয়ের 
প্রধান শিক্ষক ও রাজার প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী,আর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র দাশ 
মহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষক ও রেট কাউন্দেলের সেক্রেটারী । রেবতী বাবু সমস্ত 
ব্যাপারটা অবগত হইয়! রাজাবাহাছুরকে বলিলেন “আপনি এরূপ অবস্থায় 
কাজ আরম্ভ করিবেন না। যদি রেলওয়ে গ্রিপার সরবরাহ করার কাজ 
চালাইতে ইচ্ছা করেন, আমি পত্র লিখিা, রেল কোম্পানীর নিকট হইতে 
ত্র কন্ট্রা আনাইয়া৷ দিতেছি।” এই বলিয়৷ রেবতী বাবু পত্র লিখলেন, 

* যথাসময়ে পত্রের উত্তর আদিল বে, যন্দেখর বাবুকে যে *ঞ দেওয়া 

হইন্নাছে, তাহা যজ্ঞের বাবু কর্তৃক বাম্ডার রাজার নামেই গৃহীত 

* ইশ্বর বাবু কর্তৃক হ্বর্গীয় রাজ! বাহাদুর নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, জোোষ্ঠ 
পুত্রের প্রাথমিক গুরু বলিধ] সর্বদাই ক্ষমা করিতেন। স্তর বাস্দেবের ও যৃবরাজের 
(বর্থমীন রাজ ) অনীম করুণার নিদর্শনরূপে ঈশ্বর বাবু আজিও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়! 
বায্ড়াতেই বাস করিতেছেন। ড 


| বাবায়বিক্া . ২ 
হইয়াছে। তারপর সাক্ষাত্ভাবে কোম্পানীর সহিত কার্যযারস্ত হইল 
প্রথম বৎসর ফাট হাজার শ্লিপার দেওয়া ধার্য্য ই্টরাছিল। এই 
সময়ে রেবতী বাু বাম্ড। ত্যাগ করায় এই স্ুবুহৎ কার্যের হুসম্পাদন , 
ভার শ্রীযুক্ত যৌগেশ বাবুর উপর ন্যস্ত হয়, তিনি অসীম শ্রমসহকারে 
এই কার্ধ্য সম্পাদনে বাঁজাবাহাছুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ও এখনও 
বর্তমান রাঁজাবাহাছুরকে সাহায্য করিতেছেন। 

যজ্ঞেশ্বর বাব সন্ধে রাজার মনে একটা অশান্তিকর চিন্তা ক্লেখ 
দিতেছিল। রাজা স্তর বাস্্দেব নিজের সেই মানসিক ক্রেশটুকু 
নিবারণের জন্ বান্ত হইলেন। যস্ঞেশ্বর বাবু সেই কাজ সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাকে সাতশত টাকা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার 
বলিয়। দেওয়া! হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেবতী বার উদ্যোগে স্বাধীন 
ভাবে কারবার আরম্ভ হইল বলিয়া, তাহাকে এবং যোগেশ বাবুকে 
পুরস্কার দেওয়৷ হয়। ইতিপূর্বে কটকে যে সাল কাঠের কারবার 
চলিতেছিল, তাহা উচ্চাকারের লাভজনক কারবার হইলেও, উহাকে 
উচ্চাঙ্গের ব্যবসায় বল! যায় না। বিশেষভাবে কিছু না হওয়ার পক্ষে উওম 
ছিল। এখন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাম্ড়ার ত্রিবিধ খ্্য সম্পদের 
একতৃতয়াংশের উপর হস্তক্ষেপ হইল, এবং ইহার দ্বারা ধনাগমের উত্তদ 
পথ আবিষ্কৃত হইল। স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর, রেবতীবাবু, কিংবা যোগেশ 
বাবু কেহই এই অর্থাগমের গদ্থা স্বীয় তত পরিজ্ঞাত ছিলেন না। 
ধজ্েম্বর বাবুর দ্বার! এই বিষয়ে রাজ ও রাঁজামাতযদের চক্ষু ফুটিয়াছিল, . 
তাই স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর, ককতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, যজ্ঞেশ্বর বাবুকে 
পুরস্কৃত করিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন ! 

ক্রমে ক্রমে রাজা স্তর বাসুদেব স্থটলদেব বুঝিতে পারিলেন যে, 
বাম্ড়া রাজ্যের অক্ষয় অরণাসম্পদ প্রচুর ধনাগমের জনযিত্রী হইক 
তাহার সন্ুথে বর্তমান_ সেই বনসম্পূদ সহান্তে ও সমাদরে তাহাকে 
অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে, তিনি জানিতে পারিলেন, কেব্ 





২২০. গ্তর বাস্র্দেৰ জীবনী 


ইষ্ট ইত্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে নহে, ই্টার্ণ বেঙ্গল এপ্টেট রেল্ওয়ে ও স্বরাজ্যের 
,. প্রান্তপর্শী বেছুল নাগপুর রেল্ওয়ের সর্ধত্রই এ শ্লিপার সরবরাহ 
করিতে পারিলে, বমর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার সংস্থান হইতে পারে ) 
* তখন দেখিলেন, দেশী করাতে মুর দারা বৃক্ষ ছেদন ও শ্লিপার 
প্রস্তুত করাইরা, বিশেষ কোন লাভজনক ব্যবসায় চলিতে পারে না। 
বিলাত হইতে করাতের কল (5৪. 77780110) ও এঞ্জিন আনাইয়৷ 
অন্ন সময়ে অরব্যরে প্রচুর পরিমাণে গ্লিপার প্রস্তুত করাইতে না 
পারিলে, আশানুরূপ লাভের সম্ভাবন! অন্ন। তাই রাজ সংসারে, 
ব্যক্তিগত সম্পন্থিন্রপে তাহার নিজের যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু 
গ্রহ করিবার উপায় ছিল, সেই সমস্ত একত্র করিলেন এবং তাহার 
দ্বারা বিলাতি হইতে করাতের কল ও এঞ্জিন আনাইয়৷ কার্যযারস্ত 
করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। 
ইংলগু হইতে কাঠ চেরাই ও শ্লিপার প্রস্তত করাইবার কল 
আনাইযা পদে পদে বিদ্ধ উপস্থিত হইতে লাগিল। বিলীত হইতে 
আমদানী করা এপ্ষিন ও করাতের কল বসাইয়, চালাইয়৷ দিবার 
জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেই বিলাতী সওদাগরের লোকও আসিয়াছিল। 
প্রথম ব্যক্তি অপারগ হইয়া ফিরিয়া গেল। দ্বিতীয়বার (প্রেরিত 
লোকও পূর্ব ফিরিয়া গেল। শেষে একজন ক্রেঞ্চম্যান্‌ মেক্যানিকেল্‌ 
ইঞ্জিনিয়ার, তাহাদের কর্তৃক প্রেরিত হইয়৷ আসিল এবং কল বস,ইয়া ও 
চালাইয়৷ দিল! কাধ্যও আরন্ত হইল। কিন্তু পদে এদে কল 
বিকল হইয়৷ কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পাবে, এই ভয়ে রাজার 
উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাঈগল। তাই কার্যের আরম্ভ হইতে একজন 
ইংরাজ মেক্যানিকৃকে স্থারীভাবে নিযুক্ত রাখিয়া কল মবল ও সচল 
কারয়৷ লইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মিস্ত্রীদিগকে কল 
চালাইবার, ভাঙ্গিরা গেলে, মের্]মৎ করিবার, অচল কল সচল করিবার 
নিয়ম পদ্ধতিগুলি শিখাইয়া লইলেন। দেশায় মিশ্ত্রীগণ সে কাধ্যে পটুত৷ 


ৃ .. খ্যাবসায় বাণিজ] কা, 
লাভ করার পরেও পূর্ব, একজন না একজন সাহেব মেক্যানিকৃকে... 
পুরা বেতনে দীর্ঘকাল বাম্ড়ার কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।* .. 
দেশীয় নি্বীগণের শিক্ষা ও পারদপিত। সর্ব প্রকার লনেহের * 
অবস্থা! অতিক্রম করিলে পরও, যখন কেহ এ বিদেশী পৌষণে অর্থের 
অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া, দেশীয় মিস্্রীদের উপর কার্ধ্ার দিয়া, 
সাহেবকে ব্দায় দিতে বলিতেন, তছুত্বরে রাজ! স্যর বাসুদেব স্ুচলদেব : 
তখন বলিতেন, “কত লোকের কত রকম খেয়াল থাকে। কত 
লোক কত প্রকার সমাজ ও ধর্ম বিগহিত অন্ঠার কাঞ্জে কত টাক! 
নষ্ট করে, আমার ত সে সব কিছুই নাই, আমি সখ করিয়া 
জানিয় শুনিয়া, বুঝিরা স্থৃঝিয়া এই লোকটিকে গোষণ করিতেছি! 
আমার দৃষ্টিতে ইহা অপব্যয় নহে।” রাজকার্যের প্রয়োজনে একজন 
না একজন মেক্যানিক্‌ সাহেব বহুদিন বাম্ডার অরণ্যের নানা স্থানে 
কর্মক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। 
রাজা স্যর বাসুদেব স্টলদেব অতিশয় দুরদর্শী রাজা ছিলেন, 
এই কাঠের কারবারের ৃচনাতেই দিব্য দৃষ্টিতে তাহার ভাবী অর্থা- 
গমের সন্তাবনা বুঝিতে প|রিরাখিদেন, তাই নিজের প্রাপ্ত সঞ্চিত সমন্ত 
অর্থ ক্ষয় করিয়া এই কাধ্যে নিরোগ করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে 
লাভের হুত্রপাত হইলে, সঞ্চিত অর্থ যাহ! ব্যয় করিয়াছিলেন, সে 
সমস্ত পরিপূরণ করিলেন, এবং ধাহার যাহা লইয়াছিলেন তাহাও 
পরিশোধ করিলেন। কিন্তু এ কারবারকে রাজ্যের অঙ্গীতৃত 
না করিয়৷ ইহাকে “রাজকুমার গ্লিপাব ব্যবসায়” বলিয়া অভিহিত 
করিলেন। এবং প্র ব্যবসায় চালাইতে রাঁজ্যের অরণ্য আয় বলিয়৷ 


লি 
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২২২ ..... শর বাসুদেব জীবনী 
একটা রয়েলটা হিসাবে যথেষ্ট অর্থ সময়ে সময়ে ষ্টেটের ধনভাগ্ারে অর্পণ 
করিয়াছেন। সময়ে সময়ে রাজকোষে এইরূপ জমা দেখান হইলেও, 
* গভর্ণমেণ্ট এ ব্যবসায়লন্ধ টাকা রাজ্যের সাধারণ সম্পত্তি করিতে, 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু রাজাবাহাছ্ুর কিছুতেই তাহা করিতে সম্মত 
হন নাই। এই হিসাবে রাজ্যের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হষ্টলেও, উদ্ধত্ত প্রচুর অর্থ প্রাজকুমার গ্লিপার ব্যবসায়” লব্ধ ধনে 
প্ররিগণিত হইতে লাগিল। 
দেশীয় রাজ্যের বাৎসরিক শাসন বিবরণীতে পোলিটিক্যাল্‌ এজেন্ট 
এবং মধ্য প্রদেশের শাসনকর্তার! সাম্ড়ীর বাৎসরিক আয়ের পরি- 
গাণকে সর্বদাই প্রকৃত আয়ের অপেক্ষা অল্প বলিয়া ইঙ্গিত করিতেন; 
এবং "রাজকুমার শ্লিপার ব্যবসায়” রাজার বেনামী কাঁরবার বলিঘ! 
উল্লেখ করিতেন, কিন্তু সামন্ত নরপতিদের রাজ্যের এরূপ আত্যস্তরিণ 
ব্যবস্থায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
কেবল প্রভাবে ইঙ্গিত, করিয়াছেন মাত্র+ শ্লিপার ব্যবসায় আরম্ত 
হওয়ার পর, বংসরের পর বৎসর, বাম্ড়ার বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ 
ৃ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমে সার বাস্্দেব সুটলদেবের স্বর্ারোহণের 
পর্ববঝংসর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০২ খুষ্টাবের শাসনবিবরণীতে বাৎসরিক আঙ্ন 
১১৭২, ৩১০২ টাকা দেখান হইয়াছে। কিন্তু এ বংসর পধ্যস্ত প্রাজকুমার 
কিপার ব্যবসায়ে* সরকারী আয় বাদে, কত টাকা লাভ হদগ্রাছে, 
তাঙ্ছা জানিবার উপায় নাই। কারণ তাহা রাজার ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি মাত্র । 
পূর্বেই বল! হইদ্াছে যে রাজা স্যর বাস্ুদ্নেব স্থচলদেব যখন 

বামড়া রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন এ রাজ্যের বাৎসরিক 
আয় ছিল, ছয় হাজার টাকা মাত্র! তাহার পর তাহার রাজ্যপালন 
পদ্ধতির উত্তমতর পরিস্দুটনে বাম্ড়ার প্রশ্বধ্য সম্পদ যে আশ্চর্য্য 
উপারে বর্ধিত হইয়াছে, তাহার ক্রমোন্নতির একটু আভাস দেওয়া 


চে 

ব্যবসায় বাণিজ্য হ্হ 
খাইতেছে। ১৮৬৯ থুষ্টাবের গ্রীপ্মকালে রা্জাবাহাছুর ব্রার দেবের 
লোকাস্তর গমনে, বান্থুদেব সুটলদেব যখন পিতৃপরিচালনায় রাজাতান 
গ্রহণ করেন, তখন রাজ্যের বাৎসরিক আয় ছিল ছয় হাজার টাক1। 
১৮৭5 থুষ্টাবে স্বয়ং রাজকাধ্য পরিচালন ভার নিজ. হস্তে গ্র্গ 
করার ফলে ১৮৭১ থুষ্টাব্ধের বাৎসরিক আয় হইয়াছিল আঠার ছাল 
টাকা। তীহার শাসন পদ্ধতির ক্রমোন্নতির লে, দিন দিন রাঙ্জোের 
আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার আঠার বৎসর পরে ১৮৯২ রীষ্াঙ্গে 
মধ্য প্রদেশের সামন্ত রাঁজগণের বাৎসরিক সরকারী রিপোর্টে বাস্ডান্গ 
বাৎসরিক আয় €২,***৬ হাজার টাকা দেখান হইয়্াছে। ই 
হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, এ আঠার বংসয়ে জঙ্গে 
ক্রমে চৌত্রিশ হাজার টাক! বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। . তাহার গন 
ক্রমোন্নতির ফলে, ধীরে ধীরে ১৮৯৩ সাঁলে ৬১১৭৬৯২ পরবর্তী ১৮৯৪ 
সালে ৬৬,৫৮৮২। এই বতমর পধ্যন্ত রাজনরকারের আর্থিক উন্নতি 
এতদূর সাধিত হইলেও, ব্যয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ বৃদ্ধি পাইয়াছিল-.. 
উত্তমতর পদ্ধতি অনুযায়ী রাজ কার্ধ্য পরিচালন জন্, * প্রজামগ্ডলীক়্ 
স্ুশিক্ষা বিধানার্থে, নান! স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ও রাজধানীতে 
উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বিছ্বালয়ের ব্যক়্বহন জন্য, 1 পুলিস বিভাগ গঠস 
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২২৪ 4 রা টা আধা 
করিয়া তুলার জন্ঠ, নানা স্থানের ৷ কবিদের ডি ও রী 
লোক নিয়োগের জন্ত, উত্তমতর. প্রণালী অনুযায়ী কৃষিকর্ম পরিচালন 
জন্ত, সর্বোপরি বৎসরের পর বংদর একটা গগুগ্রাম সদৃশ 
পল্ীবানসথনক্ে সর্ধাধধ শোভানম্পদ ও তরর্ষের আলয় করিয়া 
তুলিবার জহ্য,* বদর শেষে সর্বদাই রাজকোষ শৃ্ হ্‌ইয়। 
_ পড়িত। ইহার উপর, রাজকুমার ও রাজ কুমারীগণের বিবাহ 
ব্যাপারেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। ইহার উপর রাজা স্তর বাস্থদেৰ 
সচলদেবের শতবিধ সমনুষ্ঠানে ও বিপরের রক্ষায় প্রচুর অর্থ ব্যয় 
হুইত। তাই অর্থব্যয়ে কল্পতরু পুশ রাজা স্তর বাসুদেব সচলদেবের 
রাজকোষ শৃন্ট থাকিবার ব্যবস্থা বিধাতা করেন নাই। ৯৮৬৯ 
ুষ্টাব্ব হতে ১৮৯৪ থুষ্টাব পর্যন্ত যত্র আয় তত্র ব্যয়ে চলিয়াছিল। 
তিন্নি একটা বিষয়ে সব্ধদাই খুব সাবধান ছিলেন, দীর্ঘকালের 
রাজকীয় বাৎসরিক বিবরণে কখনও খণের উল্লেখ দেখা যায় না। 
চিরদিন আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন, তাই 
সরকারী রিপোর্টে তাহাকে বৎসরের পর বৎসর, "০৪138010 
?0870101” উচ্চদরের অর্থনীতিবিদ বলিয়া মধ্য প্রদেশের শাসন কর্তারা 
সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 
১৮৯৫ থুষ্টাব্ব হইতে বাম্ড়া রাজ্যের আয়ের পরিমাণ অসঙ্গত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। সেই আর ১৯০১ থুষ্টানে ১৩২, 
৪৭৩২ ও পর বৎসর অর্থাৎ ১৯০২ থুষ্টাবে ১,৭২,৩১০২ টা পরিণত 
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হয়। সামন্তরা্গণের হিত ইংরাজ রাজার সন্ধি নির্দিকাষ গে 
পরে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজকরও (1:1১8) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেই 
গ্রাচীন ১৫১০ টাকা এক্ষণে ৭৫০০২ টাকার আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে 
: বাষ্ড়া রাজোর নানা স্থানের বছুবিস্তত সালবনের বৃক্ষ ছেদন) 
গ্লিপার প্রস্তুত ও বিক্রয়ে ১৮৯৫ থুষ্টাব হইতে ১৯০৩ খুব গর্ত 
আট নয় বৎসরে সর্ববিধ ব্যয় বাদ কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, 
ও তাহার পর বর্তমান রাজাবাহাছুরের সময়ে অর্থাৎ ১৯০৪ হইতে 
১৯১৫ প্যান্ত ধঁ কারবারে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, 
সরকারি হিসাব পত্রে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং তাহা 
জানিবারও উপায় নাই। তবে সে অর্থ অল্প নহে, এবং সেই 
সঞ্চিত অর্থের আংশিক ব্যয়ে স্তর বাসুদেব তাহার অপর আট পুত্রের 
স্থায়ী ধনভাগ্ার স্থাপন করিয়া দিয়। গিয়াছেন। এই সংবাদটুকু আমর! 
অবগত আছি। প্রাঁজকুমার শ্লিপার ব্যবদায়” নামে কারবার 
চালাইবার তাহার যে উদ্দেশ্ট ছিল, লৌকান্তর গ্রমন কালে, সে 
অভিপ্রায় তিনি স্থুসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

বাম্ড়ার নানা স্থানে এখনও অরণ্য সুরক্ষিত। অরণ্য সকল 
রক্ষার জন্য, বহুব্যয়ে বহু কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। অনেক স্থানের 
অরণ্সম্পদ অর্থাৎ প্রাচীন বৃক্ষ কল বাণিজ্যস্ত্রে লোপ পাইয়াছে, এবং 
সে সকল স্থানে পুনরায় কার্্যোপযোগী সাল বৃক্ষ সকল গ্রস্ত 
হইতে বিল হইবে।* এক্ষণে বাম্ডায় যে গ্লিপারের কারবার 
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২২৬ ভর বাহদেব জীবনী 

রি ভারা এ নর না প্রয়োজন হয় 
না। . কারণ.একস্ানে একত্র আর বহু বহু প্রাচীন বৃক্ষ পাওয়া! যায় না। 
যাহা পাওয়া যার, সে গুলির কাজে দেশীয় শ্রমজীবীর নিয়োগই সর্বত্র 
. লাভজনক ' তাই এপ্িন ও করাতের কল বলং কৃষিক্ষেত্রে প্রতিঠিত 
করিয়া কাজ চালান হইতেছে । এখানে কলে যে সকল কাঠ চেরাই 
হইতেছে, সে গুলি বাম্ড়া রাজধানীর কার্যে কড়ি, জানালা, দরজা 
প্রভৃতি নান! প্রয়োজনেই লাগিল থাকে। 





দ্বাদশ অধ্যায় 
উড়্িষ্যার সহিত ঘনিষ্টতর যোগ 


রাজা শ্তর বাসুদেব সুটলদেব অনন্ঠসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ 'পত্তিত ও 
দার্শনিক বলিয়া! দেশে বিদেশে পরিচিত 'ও পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
কাশী, কার্ধী, কনোজ, কলিকাতা, নাসিক, নবদ্বীপ, নেপাল ও পুরী 
প্রভৃতি নান! স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলী নান! সময়ে বাম্ড়ার রাজদরবারে 
বিবিধ অনুষ্ঠানক্ষেত্রে সম্মানিত ও বিদায় প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রাজার বিষ্তাগৌরবের পরিচয় পাইয়া আনন্দ মস্তোগ করিয়াছেন। 
স্তরাং দেশে ও বিদেশে সংস্কৃতত্ত পণ্ডিত মণ্ডে তীহাঁর প্রচুর 
প্রতিষ্ঠা পূর্ব হইতেই ছিল। 

উড়িষ্যার শিক্ষিত ও পান্থ ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ তাহাকে 
“অজ বাম্ড়ার* রাজা! বলিয়াই জানিতেন। পরে কালক্ষয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে উড়িষ্যার লোক বাম্ড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করায়, তাহার রাজ্য- 
পালন পদ্ধতির উৎকৃষ্টত| বিষয়ে, কিছু কিছু সংবাদ উড়িষ্যার নানা 
স্থানে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। সমগ্র উড়িষ্যার জনমণ্ডলীর 
নিকট তাঁহার আর একটা অতি উচ্চ সম্মান লাভের কারণ এই ছিল 
যে, তিনি উড়িষ্যার এঁতিহাসিক অশেষবিধ গুণগৌরবমন্পন্ন প্রাচীন 
গঙ্গাবংশীয় রাজ! । এই গঙ্গাবংশীয় বিষ্ভাগৌরবমণ্ডিত রাজা স্যর বাস্থদেবের 
আকর্ষণে আৰুষ্ট হইয়া তদানিস্তন উড়িষ্যার শিক্ষা! বিভাগের ইন্দ্‌ 
পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাছুর বাম্ড়! গমন করেন। রাধানাধ 
বাবু ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ ভাষায় স্থপগ্ডিত ছিলেন। গরিচয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ! বাহাদুরের সঙ্গে তাহার অকৃত্রিম 88 
ও ক্রমে সে নী ঘনীভূত হইয়াছিল। 


২২ ্ঠর বান্থদেব জীবনী 

ইহার পর সাহিত্যিক কলহ সুত্রে এবং কটকে ব্যবসায় বাণিজ্যের 
হুত্রপাত নিবন্ধন উড়িষ্যার সর্বত্র তাঁহার যশ প্রসারিত হই! 
পড়িতেছিল। এমন সময্বে উড়িষ্যার স্ুসন্তান অধুনা লোকাস্তরিত 
চতুভুর্জ প্টনায়ক বিদ্যাশিক্ষা! সমাপন করিয়৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাধী 
পাইয়৷ কিছুদিন শিক্ষা বিভাগের ডেপুটা ইন্স্পেক্টরের কার্য করিতে 
করিতে পদোরতিনহ সরকারের ওড়িয়া অনুবাদকের পদে নিযুক্ত 
হন এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত সে কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। 
এমন সময়ে, অবসর ক্রমে, তিনি বামূড়া রাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া 
বাম্ড়াক়্ গমন করেন। সেখানে *য়েকদিন অবস্থিতির পর, রাজা 
বাঁহাছরের সহিত পরামর্শ করিয়া সমগ্র উড়িষ্যার কল্যাণ সাধন 
প্রত্যাশার, ছুইথানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের পরামর্শ স্থির 
হইল। একখানি সমাজ সংস্কার বিষয়ক অপর খানি ধর্ম সংস্কার 
বিষয়ক। ছুইখানি মাসিকের নামকরণ হইল "সংস্কারক” ও 
*সেবকগ। 

এই উভয় পত্রিক' প্রচার জন্ঠ মুদ্রীষন্ ক্রয় ও পত্রিক! পরিচালন জ্ন্ত 
১৫০০২ টাকা অর্থ সাহায্য লইয়া চতুভূপ্জ বাবু কটকে ফিরিয়! আসেন। 
শ্রই অর্থেই সুটলপ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংস্কারক ও সেবক মাসিক 
খ় যথারীতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ছুই সংবাদ পত্রই রাজ 
স্তর বাসুদেব সুটলদেবের নিকট ও তীয় সহচর বৃন্দ নিকট 
সাহিত্যিক সাহায্য পাইত। চতুতুর্জ বাবু বহু পরিশ্দ, সহকারে 
কিছুকাল ইহার কার্য পরিচালন করিয়া, রাজকীয় কর্তব্যের পীড়নে 
একবারে অবসরশূন্ঠ হইয়া পড়িলেন, পত্র পরিচালন কাধ্যের ভার 
ক্রমে অনযদীয় হস্তে ন্যন্ত হইয়াছিল। মাপিক ছুইখানি কিছুকাল ম্বকাধ্য 
সাধন করিয়া ক্রমে উত্তম পরিচ্ধ্যার অভাবে অবসন্ন হইয়া! পড়িল। 
ক্রমে কাগজ বদ্ধ হইল। তাহার পর নুঢলপ্রেসের ক্যাধ্য পরিচালন 
চেষ্টা করিয়াও বিশেষ সুবিধা ন! হওয়াতে, একাংশ বাবু সীতানাথ রাগনকে 


উড়ি্যার সহিত ঘনিষ্টর যোগ হজ 

দান করিয়া, 3342 
সঙ্গে মিলিত করিয়া! দেওয়৷ হয়। 

এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাম্ড়ারাজ স্তর বাস্থদেব হুচলদেবের 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়৷ কটকের বু বহু পাস্থ ব্যক্তি বহু" বহুবার 
বাম্ড়ায় পদার্পণ করিয়াছেন ও রাজ আতিথ্য গ্রহণ করিয়! তাহার 
আচার ব্যবহার, তাহার বিষ্রান্থ্রাগ, তাহার লোকহিতৈষপা, তাহার 
রাজ্যপালন, তাহার আত্মীয়তার আদান প্রদানে মুগ্ধ হইয়া স্বস্থানে 
প্রত্যাগত হইয়াছেন। রাধানাথ বাবু ও চতুভূর্জ বাবুর নাম 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সময় মধ্যে রায় বাহাছুর মধুস্থদন 
রাও, ৬নন্দলাল বন্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, শ্রীযুক্ত রাজমোহন 
ৰন্ু ইত্যাদি বহু বহু ওড়িয়৷ ও বাঙ্গালী বাম্ড়ায় আতিথ্যের আস্বাদন 
লাভ করিয়া আনন্দিত ও আপগ্যায়িত হইয়াছিলেন। 

রাজ! স্তর বাসুদেব সুটলদেব প্রথম যৌবনে, একবার দেশ 
পর্যটনে বাহির হইয়া মহানদীর পথে কটকে গ্রিয়াছিলেন। সে 
সময়ে তিনি কটকে কাহারও সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন 
নাই। কয়েক দিন কটকে বাঁস করিয়া, অপরিচিত লোকের ন্ঠায় 
নিজ কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য, কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান ও 
সেস্থান সকলের কাধ্য কলাপ পরিদর্শন করিয়া, ক্যানাল্‌ পথে চাদ- 
বালি হইয়৷ কলিকাতা যাত্রা! করিয়াছিলেন। এবার ১৯০* থুষ্টাব্বের 
নবেঘর মাসে তাহার কটক ও পুরী যাত্রার অনুষ্ঠান। এবার উড়িষ্যার 
সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও অন্য বিবিধ বিষয়ক কার্ধ্য- 
কলাপের পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণই তাহার ভ্রমণের প্রধান উদেস্ত ছিল। 

রাজা বাহাদুর যে সময়ে কটক যাত্রা! করেন, ঠিক সেই সময়েই 
" বালেশ্বরের নিকটে এক ছূর্ঘটন! নিবন্ধন রেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। 
ও অনেক যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সঙ্গে ছিলেন যুবরাজ, 
মধ্যমা কণ্যা! শ্রীমতীদেবী, হিতৈষিণী সম্পাদক নীলমণি বিগ্তারদ্ব, পুলিশ 


৮৬১ ও ্তর বান্ছদেব জীবনী 


আআফিসর বাবু রীমচন্্র পাল, পাচক ও অন্ুচরবর্গা। রাজা বাহাঁছর 
পথে এই সংবাদ অবগত হইয়া, পণ্ডিত নীলমণি বিষ্কারদ্বকে অগ্রে 
প্রেরণ করিয়া পথের ক্লেশখ নিবারণের আয়োজন করিতে বলেন। 
তরনথসারে নীলমণি বিগ্বারত্ব বালেশ্বরে আসিয়৷ দলবলসহ রাজ! বাহাদুরের 
অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন, স্থানীয় জমিদার বাবু রাজ নারায়ণ 
দাস ও বাবু রাধাচরণ দান মহাশয়দের আতিথ্য গ্রহথ করেন। 
তাহাদেরই সহায়তায় গাড়ী পাল্কী প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
রাজ! স্তর বাসুদেব সুটলদেহ বালেশ্বরে আসিয়৷ ছুইদিন বিশ্রাম 
করেন। এখানে ব্রাঙ্ম সমাজের অসম্পূর্ণ উপাসনা মন্দিরের জন্য 
২৫০২ টাকা সাহাধ্য দান করিয়াছিলেন। এই অর্থেই বালেশ্বর 
্রদ্মমন্দিরের আরব্ধ ও অসম্পূর্ণ কার্ধ্য সম্পন্ন .হইয়াছিল। শেষে গাড়ী ও 
পাল্কীর সাহায্যে রেলের ভগ্রস্থানের পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া 
রেলগাড়ীতে আরোহণপুর্র্বক কটকে আসিয়া নিরাপদে পৌছিয়াছিলেন । 

কটক নগরীতে পৌছিবার পূর্বেই, তাহার আগমন সংবাদ কটকে 
প্রচারিত হইয়াছিল, তাই তাহার আগমনে কটকের সঙ্জনমগ্ডলী 
তাহার সাদর অভ্যর্থনার জন্চ কটক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। 
রাধানাথ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত শশীভূষণ রায়ের যত্ব ও আয়োজনে 
বছ সন্্রান্ত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া রাঞ্জ স্তর বান্থদেব শ্চলদেৰ 
কটকে পূর্ব নির্দিষ্ট বাসস্থানে নীত হইয়াছিলেন। বহু বনু বোমের 
শবে কটকে তরীহার শুভাগমন সংবাদ ঘোষিত হইম!/হল। রায় 
রাধানাথ রায় বাহাদুর সে সময়ে বর্দমান বিভাগের ইন্স্পেক্টর, 
তাই রাজ! বাহাছ্বরের কটক প্রবাস কালের আনন্দোৎসবে যোগ 
দিতে পারেন নাই। দূরে থাকিয়াও নিজপুত্র শ্রীযুক্শশিতৃষণ রায় , 
প্রমুখ বাটার প্রধানবর্গকে তীহার প্রতিনিধি হইয়৷ নিজালয়ে স্বতন্ত্র 
ভাবে সংবর্ধনা করার জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন। তদমুসারে রায় 
বাহাদুর রাধানাথ রায়ের গৃছেই রাজ স্তর বাস্থদেবের প্রথম 


রা 


উদার সহিত ঘনিউতর যোগ রর 


অনার্য অন হরাছিন। এই বল বদর নিন | 
কির সমাগমে সভার সৌঠব ও গৌরব বর্ধিত হইযাছিল। 

তৎপর কটকের সন্ান্ত জনগণের আয়োজনে কটক প্রিন্টিং 
ু্রাযস্ত্ের বহু বিস্তৃত ভবনে আর এক মংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। 
এখানেও কটকের বছু বু গণ্যমান্ত ব্যক্তির সমাগমে ও বিশিষ্ট 
রাজজকর্মচারীদের আদর আপ্যায়নে সভার সন্ত্রম ও পোতা এ্চুর 
বর্ধিত হইয়াছিল। এই ছুই স্থানে আহত ছুই সভায় কটকবাসী 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রদর্শিত সমাদর রাজা বাহাদুরের পক্ষে 
যথেষ্ট হইলেও, কটকবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। 
তাই তাহারা সকলে সমবেত হইয়া, কনিকা রাজের নিমন্ত্রণ, 
তাহার কটকম্থ রাজকীয় উদ্ান ভবনে, রাজা স্তর বান্দেব 
স্ুচলদেবের আদ্র আপ্যায়ন জন্ত এক সান্ধ/সম্মিলনের আয়োজন 
করেন। এই সভায় প্রায় ছুই সহস্র ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, 
এবং সকলেই সাগ্রহে সে স্থহদ-সন্মিলনে যোগ দিয়াছিলেন। পর 
পর এই তিনটি সভায় কটকের ও অন্যান বিদেশীয় সমগ্র সঙ্জন, 
গণের সহিত রাজা স্তর বাস্থদেব স্ুচলদেবের পরিচয় ও আত্মীয্বতা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

কনিকার রাজ নবরে * যে সম্মিলনের অনুষ্টান হইয়াছিল, সেূপ 
অনুষ্ঠান তংপূর্ধে যে কেবল কটকে হয় নাই, তাহা+নহে, তদপেক্ষা 
বৃুহত্বর স্থানেও অতি অল্পই হইয়া থাকে। 

এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন) কলিকাতা হইতে সারকাস্‌ 
লওয়া হইয়াছিল। তাহাদের নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক, উপস্থিত 
. জনগরের গ্রচুর আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। বালকের বানিকার 





* বিস্তৃত উদ্যান_ও পুঙ্চরিণী গরিশোভিত হুবৃহৎ অষ্টালিকাকে ওড়িয়া ভাষার 
'নবর বলিয়! থাকে। . 


২৩২. শুর বাসুদেব জীবনী 


বেশে উড়িয়া নৃত্যগীত দ্বারা সভাস্থ সকলের গ্রীতিবৃদ্ধি করিয়াছিল 
. অপরবিধ মজলিসী গীত বাগ্ের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। বছু অর্থব্যক়ে : 
্মগ্র উদ্ভান ও তবন আলোকমালায় সঙ্জিত করা হইয়াছিল। নানাবিধ 
অগ্নিক্রীড়ার (21:5-/019) অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। এই সাদ্ধ্যমম্মিলনের 
প্রারস্তে প্রত্যেকে গোলাপ জল সিক্ত ও আতর বিতরণ করা হুইয়া- 
ছিল। সর্বশেষে কনিকা রাজের সমাদরপূর্ণ উত্তমতর জলযোগের 
গনুষ্ঠানও সমাগত জনবৃন্দের রসনায় রস সঞ্চার করিতে কৃপণতা! 
করে নাই।. এই অনুষ্ঠান যেমন সমারোহপূর্ণ হইয়াছিল, এই অন্ু- 
ান্র হুসম্পাদনে তেমনি গ্রচুর অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল। | 
_. স্াঙ্জা শ্তর বান্থদেব সুলদেব কয়েক দিন পরমানন্দে কটকে যাপ্ন 
করিলেন। কটকে অবস্থান কালে বহু বহু সন্তরান্ত ব্যক্তির সহিত 
ও কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজক্মচারীদের সহিত. সাক্ষাৎ 
করিতে সকলের আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। বহু বহু শিক্ষিত ও 
পদস্থ ব্যক্তি, নানাস্থানের জমিদারগণ, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, 

তাহার প্রবাদ আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং পরিচয়ে প্রীতিলাভ 
করিয় তাহার! সুধী হইয়াছেন। উড়িষ্যার রাজন্বর্গের মধ্যে বাহার! সে 
সময়ে কটকে উপস্থিত ছিলেন, তাহারাও রাজ বাহাছরের সহিত পরিচয়ের 
সুখ সম্ভোগ লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার রাজসন্মান 
বিদ্বাগৌরব মত্তিত হওয়ায় তাহাকে এক আশ্চর্য্য ব্যক্তি বলির 'সকলে 
অনুভব করিয়াছিলেন। অনেকে বিরূপ ভাবাপ্ন হৃদয়ে 'হ্াছার সহিত্ব 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়৷ পরিশেষে পরমাত্মীয়ের স্তায় ব্যবহার -পাইয়া 
সানন্দে পূর্বপোষিত নিজ নিজ ধারণার পরিবর্তন স্বীকার করিয়! 
গিয়্ছেন। সে সময়ে রাজা স্তর বাস্থদেব স্মুচলদেবকে . স্মাদর 
প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা দেখিয়া অনেকে আশ্যরয্যান্বিত হইয়াছিলেন।: 
_ ককের সে সময়ের : সুধীসমাজের ধারণ! যে, সেরূপ একটা বিরাট 
সমদির শন তৎপূর্কে আর কথন কটক নগরীতে পরিদষঠ হর মাই” 


উড়িয্যার সহিত ধনিষ্ঠতর যোগ... ২৩৩ 


কটক অবস্থানকালে রাজা স্তর বাসুদেব সুলদেব কটকেন় র্যাভেক্স 
কলেজ ও কলেজের বিজ্ঞানাগার পরিদর্শন. করিতে গিয়াছিলেন ) 
. কক নর্মান্স্কল, টাউন্‌ স্কুল, ভিক্টোরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়াছিলেন ; 
টাউনস্কলের পোষণ জন্তু চারিবংসরকাল বাৎসরিক সাহাষ্য 
দীনের ব্যবস্থ। করিয়! দিয়াছিলেন; যে যে বিগ্যালয় পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন, দেই সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রবুন্দের আনন্দ বর্ধন জন্ত 
কোথাও ২০২ কোথাও ১০০২ কোথাও ৫০২ টাক! তাহাদের 
জলযোগের জন্ত ব্যয় করিয়াছিলেন; এততিন্ন নান! ব্যক্তির নানাবিধ 
অভাবের সংবাদ অবগত হইয়। সাহাধ্য দান করিয়াছিলেন) অনেক 
পরিচিত ব্যক্তির পুন্রকপ্তাদের সঙ্গে কথাবার্থী কহিতে কহিতে 
সন্থ্ট হইয়! পারিতোধিকের, আকারেও অর্থ দান করিয়াছিলেন। 
লোকে তাহার অকপট বাবহার দর্শনে, মুগ্ধ মনে, শত শত সাধুবাধ 
করিয়াছিল। 

রাজা বাহাছুর, প্রথম বয়সে, প্রথমবার কলিকাতা যাইবার সময়ে, 
কটকে মপরিচিন্তভাবে যে সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সে 
সকল স্থান এবং অন্ান্ত বু বহু প্রষ্টব্য স্থান ভ্রমণ করিয়া, বিবিধ বিষয়ের 
বাদ সংগ্রহ করিয়া বহু বহু সনত্ান্ত ব্যক্তির নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া) পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন। কটক ষ্টেশনে অবতরণ কালে, 
যতগুলি লোক তাহাকে সমাদরে কটকে লইবার জন্ত 'ষ্েশনে উপস্থিত 
ছিলেন, কটক ত্যাগের সময়ে তাহ! অপেক্ষা শতগুণে অধিক লোক' 
তীহাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন। সেই জনমগ্ডুলীর কেহ কেহ 
তৎসমভিব্যাহারে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। 


তুবনেশ্বরে একদিন যাপন পূর্বক স্থানীয় গঙ্গাবংশীয় কীর্তি সকল .. 


"পরিদর্শন করেন। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুরীধামে উপস্থিত হন।, এখানে ' রর 
আসিয়া মাহাপ্রভূর মন্দির ও দেবমৃর্তি দর্শন করিয়া ধর্মানুষ্টান সম্পন্ন: 
করিস্গাছিলেন। অন্ঠান্ত দেবালয় ও তুষ্ট স্থান ভ্রমণ ও দর্শনান্তে, পুরীতে 


৩০ 


হা 


৩৪ স্তর বাসদের জীবনী 
্রাঙ্মণপঞ্জিতগণের এক বিরাট সভ আহ্বান করিয়াছিলেন। প্র সভায় 
বহুবিধ শীস্ত্ীয় তত্বের আলোচনা! ও মীমাংসা হইয়াছিল। পণ্ডিতমগ্ডলী 
রাজা স্তর বাসুদেব সুঢচলদেবের শাস্তরজ্ঞান দর্শনে, কাব্য, অলম্কার ও 
দর্শনশান্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দর্শনে, মুগ্ধমনে তাহার অসংখ্য সাধুবাদ 
করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের পাণগ্ডিত্যজাত পদমধ্যাদার অনুরূপ বিদায় 
দানে রাজাবাহাছুর সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। 

পুরীর রাজ! আজ পধ্যস্ত গঙ্গাবংশের ক্ষীণালোক বিকীর্ণ করিয়া 
মহাপ্রভুর দ্বারদেশে রাজত্ব করিতছেন। বাম্ড়ারাজ স্তর বাস্থদেব 
পুরীধামে আসিয়াছেন অবগত হইয়া, অপুত্রক পুরীরাজ শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব, 
তাহার নিকট প্রধান কর্মচারী প্রেরণ পূর্বক, বাম্ড়ারাজের এক পুত্রকে 
দত্তক লইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজা স্তর বাস্ছদেব সম্মতি 
প্রদান পূর্বক বলিয়৷ পাঠাইলেন যে, পুরী রাজের সওয়ালক্ষ মুদ্রা 
খধণ, বিনান্ুদে পরিশোধকরত দত্তকের নাবালক অবস্থা অকিক্রাস্ত ন! 
হওয়। পর্য্যস্ত, সমগ্র সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সাধন ভার বাম্ড়া- 
রাজের উপর স্থস্ত করিলে, তিনি এক পুত্র দানে সম্মত আছেন। 
প্রস্তাব এতদুর গ্গ্রসর হইয়াছিল যে, কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মঞ্জুর করাইয়া লইতে বাকি ছিল। কিন্তু 
কতকগুলি স্বার্থপর লৌকের প্ররোচনায় পুরীরাজ পরিশেষে 
ভগ্গোৎসাহ হুইয়। পশ্চাৎপদ হইলেন। প্রস্তাব এ খানেছ রহিয়া 
গেল। 

স্তর বাস্থদেবের স্বর্গারোহণের পর, পুরীরাজকর্তৃক বাম্ড়ার 
বর্তমান রাজাবাহাছুর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ত্রিভূবনদেব সমীপে পুনরায় 
দত্তক গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল। বর্তমান বাম্ড়ারাজ, পণ্ডিত 
চিস্তামণি .মিশ্র তর্কবাচক্টপৃতিকে প্রেরণ পুর্ব্বক, সেই পুরাতন পিতৃ-* 
প্রস্তাবের সর্ত সকল উল্লেখ করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 

কিন্তু এ প্রস্তাবও পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। 


র্‌ 





পুরী অবস্থান কালে, রাজ! স্তর বাসথবেৰ হুচলদেবের অভিপ্রায়. 
মত এক সনাতন ধর্শরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই 
সভার তত্বাবধানে সংস্কতসাহিত্য, কাব্য, নাটক ও ধর্ধশান্্র ইত্যাদি 
বিষয়ক নির্দিষ্ট গ্রন্থ সকল পাঠান্তে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে মুদ্তিত প্রশংসাপত্র- 
সহ কর্ণাভরণ স্বর্ণকুগডল পারিতোধিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।, 
রাজ! বাহাদুরের জীবিত কালের মধ্যে, কয়েকবার এরূপ পরাক্ষা 
গ্রহণ ও প্রশংসাপত্র সহ স্বর্ণকুগুল পুরস্কার দীনের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল। রি 

রাজা ভর বাসুদেব *সুঢলদেব, যুবরাজ ও অন্ান্ত সহচরবৃন্দ 
পরিবৃত হইয়া স্স্থ শরীরে ও নির্কিঘে রাজধানী দেবগড়ে প্রত্যাবৃত্ব 
হইয়াছিলেন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
রাজধম্ম ও প্রজাধম্ম পালন 


রাজ! স্তর বাসদের স্ুটলদেব বৈষ্ণবধন্্মবলঘী হিন্দু রাজা হইলেও, 
দেবগড়ে তাহার রাজভবনে কাীমুত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন! এ দেবতার 
নিত্য পূজা হইয়া থাকে। প্রতি বংসর ছুর্গোসবের তিন দিন 
বিশেষভাবে এ দেবীমূত্তির পুজা, ও তথায় চণ্তীপাঠ ও বলিদান 
হইয়া থাকে। স্তর বাস্থদেবের রাজ্যভার গ্রহণের পুর্ব্ণে অসংখ্য 
ছাগবলি ও অনেকানেক মহিষ বলি হইত। তিনি এই জীবকুল 
ধ্বংস আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাজ্যতার গ্রহণের পর হইতে 
ধীরে ধীরে এই বলির সংখ্যা হ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। এই 
বলি এককালিন্‌ উঠাইয়া দেওয়াই তাহার অভিপ্রেত ছিল। কিন্ত 
সেরূপ অনুষ্ঠান, অশিক্ষিত ও অনুন্নত প্রজীমগ্ুলীর দৃষ্টিতে একটা 
বিপ্লবসন্থুল পরিবর্তন বলিয়! প্রতীয়মান হইলে, তাহারা মনে করিতে 
পারে, যে, রাজা দেশের সমাজধর্মের লোপ করিবার আয়োজন 
করিতেছেন। তাই তাহাকে সাবধানে ও সন্তর্পণে বলির সংখ্যা হাস 
করিতে হইয়াছিল। তাহার সময়ে মহিষ বলি একেবারে রহিত 
হইয়া গিয়াছে। ছাগ বলিও একটা সঙ্গত সংখ্যায় আনিচে পারিয়া- 
ছিলেন। রাজধর্ম পালন বিষয়ে রাজাবাহাছুর প্রজামণ্গার নানাবিধ 
ধর্মমতের প্রতি সন্গেহ উদার ভাঁবাঁপন্ন ছিলেন। কেবল যে নিম্ন 
শ্রেণীর হিন্দু প্রজাগণের নানাবিধ গ্রাম্য দেবতার সমাদর রক্ষায় 
সহায়তা করিতেন, তাহা নহে, কুচি উপবিভাগে মুসলমান 
প্রজাগণের জন্য রাজব্যয়ে মস্জিদ্‌ প্রস্তুত করাইয়৷ দিয়াছিলেন। 

রাজপরিজনগণের ও প্রজাসাধারণের ব্যক্তিগত ও সামান্ধিক ধর্ম 
ভাবের পরিপোষণ জন্য, রাজ্যের নানাস্থানে অনেকগুলি দেবত। 





, রাজধন্থ ও জানব পালন... 


প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে সকল দেবদেবীর নিত্য পুজার ব্যবস্থাও 
আছে। এই সকলের মধ্যে পুরাতন গড়ের ৮ কালীবাড়ী ও ৬জগন্নাথ 
দেবের মন্দির সর্প্রধান। টা 

ধর্ম সংস্ষ্ট জাতীয় পার্বণ সকলের মধ্যে প্রধান গুলির উল্লেখ 
করা যাইতেছে । বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীর দিন ৬জগন্নাথ দেবের 
চন্দন যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। জোষ্টের পূর্ণিমার দিন মহাঁসমারোহে 
স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এঁ উভয়বিধ অনুষ্ঠানকালে লোক 
সমাগমও নিতান্ত অন্ন হয় না। তাহার পর আধাটের শুক্লা দ্বিতীয়াতে 
রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে রাজ্যের নানা স্থানের লোক মণ্ডলী পুরাতন 
গড়ের রথের বাজারে মিলিত হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানটি বহু 
ব্যয়ে, বু সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নানা বেশ ভূষায় 
সুসজ্জিত হস্তি, হয় প্রভৃতির শৌভাবাত্রা বাহির হইয়া থাকে । মন্দির 
হইতে জগন্নাথদেবকে রথে উঠাইবার সময়ে ও তৎপরে, হস্তিরা চামর 
ধারণ করিয়৷ দেবতাদের ব্যজন করিয়া থাঁকে। লোক সমারোহ : 
দেখিলে বোধ হইবে যেন, রাজ্যের লোক গৃহ শুন্ত করিয়। রথ 
দেখিতে আসিয়াছে । সে নান! শ্রেণীর ও নান! বর্ণের স্ত্রী পুরুষের 
জনতা এক অপূর্ব দৃগ্ত। ফাল্গুন পূর্ণিমাতে দোলের আসরে আবীর 
খেলায় সমস্ত রাজ ভবন, রাজ পরিজন, প্রজামগুলী ও রাজ্যের পথ 
ঘাট লালে লাল হইয়া যায়। একদিকে বাসন্তী প্রর্ৃতিদেবীর মধুর 
সুন্দর নবভাঁবে আবির্ভাব, অন্তদ্দিকে বাঁমড়ীর নাঁগরিকগণের উৎসবের 
উন্মাদনা! । একদিকে শীস্তরসাস্পদ নবীন আরণ্য শোতা ও 
সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ নীরবতা, অন্যদিকে কুঞ্জ কুঞ্জে কোকিল কুজন ও শতবিধ 
পক্ষীকলরবমুখরিত কানন-কাকলি। ইহারা পরস্পর পরম্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে থাকে। এ সময়ে এই আরণ্য জনপদ সকল 
আননের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া! থাকে । এই সময়ে এখানে সকলই 
সুন্দর সকলই মনোহর । চারিদিকে নেত্রপাত করিলে, বোধ হইবে 


হা 


২৩৮7. শুর বাুদেৰ জীবনী 


সু ঘন, সমগ্র প্রকৃত জীবন্ত ও জাগ্রত হইয়া জড় ও জীবে পরস্পর আলিঙ্গন 
শে আব হইয়াছে। তাই দৌলের আবীর বাম্ড়ায় বড়ই প্রীতিকর। 
বাম্ড়া রাজোর ধর্মানঠান ক্ষেত্র রুক্মিণীর বিবাহ একটি বিশিষ্ট 
পর্বানষ্ঠান। চৈত্রমাসের শুরু! অষ্টদীর দিন কুক্সিণীদেবীর বিবাগ-' 
ুষঠান পর্ব সম্পর হইয়া থাকে। ঙ্গানযাত্রা ও রথে যে পরিমাণ 
লোক সমাগম হইয়া থাকে, রুক্সিণীর বিবাহে তাহ! অপেক্ষা জন 
রাগ নিতান্ত অল্প হয় ন!। 
তাহার পর চৈত্রের শুরুপক্ষের বাসন্তী-পূজার সময়ে, নবমীর দিন 
রামের জন্মোৎসবও মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজা বাহাদুরের 
স্বর্গারোহণের পর, বর্তমান রাজ! বাহাদুরের ইচ্ছা! ও অভিপ্রায় অনুসারে 
একটি নূন পর্বানুষ্ঠানের হুত্রপাত হইয়াছে। সেটির নাম “হরিহর ভেট” 
ফান্নের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এ ব্যপাঁরটিও বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন 
হইয়া আসিতেছে । এই অনুষ্ঠানে বর্তমান রাজা বাহাদুরের [বশেষ আগ্রহ 
থাকার, ইহাও ক্রমে রাঁঞ্যের একটি প্রধান উৎসবে পরিণত হইতেছে। 
হিন্দুর গারস্থ্য জীবনের সংস্কার গুলির মধ্যে উপন:ন ও বিবাহ 
ব্যাপার বাম্ড়ার রাজ সংসারে বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। কুমারগণের 
উপনয়ন সংস্কার কালে, দেশ দেশাস্তরের পণ্ডিত গণের নিমন্ত্রণ 
হইয়। থাকে। পার্বর্তী অন্তান্ত রাজ্যের রাজন্বর্গের নিকট নিমগ্রণ 
প্রেরিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি হইয় গুরু - 
_প্ুরোহিত্গণ নানাবিধ উপচৌকনসহ রাজধানীতে উপস্থিত ₹.। বহু 
' স্থানের পঙ্ডিতগণের সমাগম ও শীস্ত্রালাপ জন্য সভার অনুষ্ঠান হইয়া 
থাকে। তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ বিদায় দানে বছ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া 
| থাকে । বিভিন্ন রাজ্য হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় লমাগত প্রতিনিধি গুরু 
পুরোহিত গণকেও রাঁজযোগ্য *লৌকিকতা ও ব্দায় দানে রাশি 
রাশি অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বাম্ড়া ও তন্তল্য পার্থবর্তী রাজ্য 
সকলে, কুমারগণের উপনয়ন সংস্কার একটি বিরাট ব্যাপার । 


. বাজধর্শ ও-প্রজাধর্ম পালন * ২৩৯ 


. করীকুমারীগণের বিবাহানে, বাম্ড়ার উপনকন অসার 
'অন্থুরূপ সর্বত্র পণ্ডিত মগুলে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়| থাকেঞ্জ। পার্থ 
বর্তী রাজ দরঘার.সকলে নিমন্ত্রণ পাঠাইবার সময়ে যে সকল বহু 
ূতয ব্ব্য প্রেরিত হইয়া থাকে, সে সকল ব্যয়ের তালিকাই .এফ 
. অস্ত ব্যাপার। তাহার পর অধ্যাপকাদি ত্রান্ষণগণের বিদায়ে গু 
রাজন্তবর্গের প্রতিনিধিগণের বিদায়ে, বহু সহস্র মুদ্রা রাজকোধি 
শ্ন্য করিয়া চলিয়া যায়। রাজা স্তর বাসুদেব সুঢলদেবের . গময়ে 
বাম্ড়ার রাজধানী দ্বেব্গড়ে কুমারগণের উপনয়ন্$ ও রাজকুমারীদেরে 
বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিদেশীয় নিমন্ত্রিত জনগণের সঙ্গে 
অনিমন্ত্রিতের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প হয় না। দেবগড়ে এইরূপ 
সবৃহৎ জনমণ্ডলীকে স্থান দান ও অতিথি সংকারে যে বায় হইয়৷ থাকে, 
তাহা আমাদের দেশের অনেকানেক. অত্যন্ত সচ্ছল ধনী সন্তানের 
পক্ষেও কল্পনা করা ধৃষ্টতা। সে “দিয়তাম্‌ ভূজ্যতাম” আধুনিক 
বঙ্গে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। দে লৌকিকতা আর এদেশে নাই। 
সে ব্যাপার এখন স্বপ্নে ও রূপকথায় পরিণত ভইয়াছে। 

স্তর বান্ুদেব স্থঢলদেব এই দ্বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে যেরূধ 
আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন, তাহার স্ুর বজায় রাখিতে বর্তমান রাজা- 
বাহাছুরও প্রাণপণ যত্র করিতেছেন। স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর তাহার 
কন্ঠাগণের উদ্ধাহ অনুষ্ঠানে, উপরে বর্ণিত সমারোহ সম্পন্ন করিতে, যে 
রাশি রাশি অর্থ অকুঠ্ঠিত চিত্তে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাই তাহার বায়ের . 
মাত্রার শেষ সীমা ছিল না । কন্ঠা দানের সঙ্গে সঙ্গে যে বরাভরণ দিতেন, 
বশুরালয়ে রাজকন্তার মর্যাদা, রক্ষার জন্ট,যে সকল বহুমূল্য উপটৌকন 
দিতেন, সে সকলের মধ্যে মণি মুক্তা, হীর! ও স্বর্ণের পরিমাণ প্রচুর : 
থাঁকিবেই, সেই সকলের উপর বহুবিধ প্রকারের রাঁশি রাঁশি আহা্য ও 
জামাতার ব্যবহারের জন্য, উত্তম উত্বম অশ্ব ও হন্তি ইত্যাদিও 
বরকন্তার সঙ্গে প্রেরিত হইত। পাঠক ! এখন ব্যাপারের গুরুত্ব ও 


২৪০. স্তর বাস্থদেব জীবনী 


অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কল্পন! করিয়া লইলেই, এ দরিদ্র লেখক অব্যাহতি 
পায়। বর্তমানে নবীন! রাজকুমারীর উদ্বাহানুষ্ঠানও এক বিরাট ব্যাপার । 

রাজপরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রজাসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক 
ধর্ম, পার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আননের প্রবাহ অক্ষুণ্ন প্রবাহিত 
রাখিতে, রাজ! স্তর বাস্থদেৰ স্্ঢলদেবের নিষ্ঠাসহ কর্তব্য পালন, 
কিরূপ গুরুতর ব্যাপার ছিল, তাহার বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান কথপঞ্চিৎ 
সহজসাধ্য। তিনি ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে সামান্ত একবিন্দু স্থানের 
সামন্ত নৃপতি হইবেন, এই রাজতিলক ললাটে ধারণ করিয়া অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। ধর্মমবৌধে সেই ওকভার আনন্দে বহন করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি এরূপ উচ্চ উপাদানে গঠিত হৃদয় মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, যে বামড়ার অপেক্ষা শতগুণে বিস্তৃততর রাঁজ্যের ভার তাহার 
উপর স্থান্ত হইলে, তিনি সে বিশাল ক্ষেত্রের রাজবর্ম্ম পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম 
হইতেন, সন্দেহ নাই। তীহার রাজজীবনের সমগ্র দিক পর্ধ্যালোচন! 
কূরিলে, দেখা যায়, রাঁজধর্ম পালনই তীহা'র ব্যক্তিগত জীবনের মেরুদণ্ড 
ছিল। প্রজামণ্ডলীর যাহার যাহা ধর্ম, তাহার সে ধর্ম রক্ষা, পোষণ ও 
পরিশ্ফুটন ক্ষেত্রে সহায়তা করাতেই তাহার হৃদয় চরিতার্থতা লাভ করিত। 

বাম্ড়ার রাজপরিবারের প্রাচীন ধর্ম শাক্তধর্্ম। স্বর্গীয় রাজার ধর্ম 
ছিল, বৈষ্ণব ধর্্ম। কিন্তুকি পদ্ধতি অনুযারী তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
সেই ধর্ম নিজ জীবনে পালন করিতেম, তাহা তিনিই ক্া।নতেন। সে 
বিষয়ে সাক্ষ্য দরবার লোক নাই। কি ভাবে নিত্যধর্মম পালন করিতেন, 
তাহাও .কেহ বলিতে পারে না। তবে নারায়ণ যে সর্বভূতে সর্বাবস্থায় 
প্রকট, লীলাময় ভগবান্‌ যে প্রাণীমাত্রেরই প্রাণে প্রকাশিত, এটা তার 
জ্ঞানোজ্জল হৃদয় মনকে মোহিত করিত। তাহার রাজ্য পালন পদ্ধতির 
ভিতর দিয়! এই সংবাদ জানিতে পারা গিয্লাছে যে তিনি নারায়ণের 
উপামক ছিলেন। তাই পুরুষস্রেষঠ বাস্থদেব সুলদেব নরসেব! করিয়া 
নরলোকে অমরত্ব অর্জন ও গোলোকে গমন করিয়াছেন । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


ইংরাঁজ রাঁজদরবারে 


উড়িষ্যার টি.বিউটারী ও মধ্য প্রদেশের ফিউডেটারী রাঙ্জন্যবর্গের 
রাজা পালন পদ্ধতির ইতিবৃত্ত রচনা কর! বর্তমান গ্রস্থকারের উদ্দেস্ঠ 
নহে। উদ্দেশ্ঠ বামগ্ডারাজ স্যর বাস্থদেব স্থঢলদেবের চরিত্র চিত্র অঙ্কিত 
করা। এ উভয় প্রদেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে বাম্ড়ার ফিউডেটারী 
রাজা স্তর বাস্থদেব সুঢলদেব রাজকাধ্য পরিচালন দ্বার নিজ রাজ্যের 
প্রজামগলীর দৃষ্টিতে, উড়িষ্যার ও মধ্য প্রদেশের ইতর ভদ্র জনগণের 
দৃষ্টিতে ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের 
দৃষ্টিতে তাহার রাঁজযোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছেন ও করিবেন। 

আমরা এক্ষণে দেখাইতে চাহিতেছি, সুবিশাল ভারত ক্ষেত্রের 
সম্রাটশক্তিশোভিত একছত্র রাজা, ইংরাজ রাজশক্তির পরিচালনাক্ষেত্রের 
কর্ণধারগণ, বিভাগীয় কমিশনরগণ, পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহোদয়গণ ও 
প্রাদেশিক শীসনফর্তীগণ এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সামন্ত নৃপতি রাজ! 
স্তর বাসুদেব সুটলদেবকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন, এক্ষণে সেই 
সমন্ধে কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রদান করা যাইতেছে। রাজ! বানদেব 
সঢলদেব বাম্ড়ায় রাজ্যভার গ্রহণ করা অবধি রাজ্যের নিতা নূতন 
বৃদ্ধি সাধন জন্য, মধ্য প্রদেশের শাসনকর্তাগণ বৎসরের পর বদর এক 
বাক্য তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এই স্থপ্রণালীসঙ্গত শাসন..পরদ্ধতির 
ফলে ১৮৮৯ থুষ্টাব্ধে রাজা বাস্থদেব স্ুটলৈব ইংরাজ রাজদীরবার হইতে 
নিজ কর্ধান্থরূপ রাজসন্মান সি, আই, ই, (০ ]: 2.) উপাধি 
লাভ করেন। বলা বাছুল্য যে, সে সময়েও উদ্িষ্যার টি বিউটারী 
' মহলে ও ছত্রিশগড়ে অন্ত কোন রাজা এর উপাধি লাভ করিতে 
পারেন নাই। ইহার পর ১৮৯৪ থৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্য গ্রীদেশের 


রি 


৩১ 


২৪২ স্তর া্ুদেব জীবনী 

শাসনকর্তা স্তর জন উডবরণ মহোদয় গড়জাত” ভ্রমণে বহিগ্ত হইয়া 
বামূড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার অন্যার্থনার জন্য সমারোহপূর্ণ 
আরোজন হইয়াছিল। তাহাকে যে অভিনন্দন পত্র অর্পণ করা 
হইয়াছিল, তহুত্তরে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন £_কর্ণেল বুই ও 
প্রিষ্ট সাহেবের (001. 73০০৪ ৪০0 [ন. [ন. 27159) মুখে আপনার 
রাজ্য পালন পদ্ধতির বিষয়ে যে প্রচুর গুণপনার কথা শুনিয়াছিলাম, আজ 
আমি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। রাজ্য পালন, সুচিকিৎসার ও 
স্ুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা যাহা দেখিলাম, সমস্তই অতিশয় আননকর। 
রাজ্যের উপস্থিত প্রজাসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দী ভাষায় 
বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের ভাষা জানি না, এখন আর শিখিবারও 
বয়স নাই, তোমর! হিন্দী কিছু কিছু জান। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আমার 
অন্থত্র দেখা হইতে পারে, এখানে আজ আমি তোমাদ্দিগকে দেখিতেই 
আসিয়াছি। তোমাদের রাঁজা বাহাছবরের অশেষ গুণের কথা মহারাণী 
ভারতেখ্বরীর কর্ণগোচর হইয়াছে, সেজন্য তোমাদের রাজাবাহাছুর যে 
সম্মানজনক পদ ল|ভ করিয়াছেন, তাহাও তিনি আজ নিজে এবং 
তাহার ভাবী বংশ বংশপরম্পরায় ভোগ করিবেন। , তোমর! তাহার 
শাসনে স্থখে থাক, ইহাই আমার কামনা। 

১৮৭২ খুষ্টাৰ হইতে ১৯০৩ খুষ্টাব পর্যন্ত মধ্য প্রদেশের শাসন 
বিবরণী হইতে প্রয়োজনীয় অনেকানেক অংশ রাক্গায় জীবনীর 
আলোচনার অঙ্গীভৃত কর! হইয়াছে। তাহ! ছাড়া জাধারণ ভাবে এ 
কয়েক বৎসরের শীসন বিবরণী হইতে নিতীস্ত প্রয়োজনীয় কতকাংশ 
একত্র করিয়। নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে, এ সকল বিবরণ পাঠে স্বর্গীয় 
রাজার সম্বন্ধে ইংরাজ রাজের উচ্চ ধারণার ও তজ্জন্য উচ্চ সমাদর 
প্রদর্শনের প্রচুর গ্রমাণ পাওয়া যাইবে। ' 


্ 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 


॥ সমাজ সংস্কারে 


মধ্যগ্রদেশের ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যার আঠার গড় মোট চুয়ান্নটি 
গড়ে যে সকল রাজা বাস ও রাজত্ব করেন, ( কচ্চিং ছুই এক স্থান 
বাদে) তাহার সকলেই কোন না কোন স্ত্রে ক্ষত্রিয়বংশোদ্তব। ইহারা 
সকলেই নিজ নিজ গড়ে অর্থাৎ রাজ্য মধ্যে অনেক পরিমাণে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া থাকেন। স্থৃতরাং ইহাদের শাসন ও 
পালনের আশ্রয়ে যে স্ববৃহৎ জনমণ্লী বাস করে, সে জনমণ্ডলীর 
সবটাই স্বদেশীয় রাজ্যের প্রজা, সে সবটাই যে অপেক্ষাকৃত নিয়শ্রেণীর 
বা ইতর জাতীয় মানব সন্তান, তাহা নহে। অবশ্ত প্ররূপ অভিধানে 
অভিহিত হইবার যোগ্য লোক সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু 
শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভদ্রজনের সংখ্যাও অল্প নহে, এ 
সকল রাজ্যের রাজপরিবার সংস্থষ্ট বহু বহু আত্মীয় স্বজনবর্গের 
বহু কালব্যাপী বংশধার! ভদ্রসমীজ বলিয়া অভিহিত ও পরিচিত। প্র 
সকল ভদ্রসমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম কাধ্যের অনুষ্ঠানে সহায়তা 
' করিবার জন্ত গুরুপুরোহিত রূপে, অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও অন্তস্ক কার্যে 
সহায়তার জন্য বহু জলচল জাতি এঁ সকল রাজ্যে বাস কর্, থাকেন। 

তাহার পর অতি প্রাচীনকাল হইতে রাজারা গ্রামকে গ্রাম দান 
করিয়া, ত্রাহ্মণ-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়৷ গিয়াছেন। সে সকল গ্রামের 
সমগ্রভূমিই বঙ্গের ব্রঙ্গোত্বরের স্তায় উড়িষ্যার ও মধ্য প্রদেশের গড়ে 
ব্রাহ্মণের অধিকারভুক্ত। এতগ্িন্ন নানা সময়ে বাঙ্গালা ও বিহার 
হইতেও বহু বহু লোক, কর্মনথত্রে বাস নিবন্ধন, শেষে এঁ সকল রাজ্যের 
প্রজামগুলীতুক্ত হইয়া গিয়াছেন। অশ্পৃশ্ত, হীন ও ইতর জাতি বাদ 
দিলেও, একটা সমাজ শাসনের অধীন হইয়া চলিতে বাধ্য, এ্সপ 





লোকের সংখ্যাও অনেক। ধাহারা এবূপ সমাজ শাসনের অধীন 
হয়৷ চলিতেছেন, তাহাদের, এ সকল রাজ্যের রাজগণের 
নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ মানিয়৷ চলিতে হয়। রাজারাও ইচ্ছামাত্র কোন 
বিষয়ে সহসা আদুল পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন না, তাহাদিগকেও 
পূর্বতন কাল হইতে গ্রবস্তিত, ও তজ্জন্ত জনমগ্লীকর্তৃক অনুষ্ঠিত বিধি 
নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। | 

সময়োপযোগী সংস্কার বিহীন বিধি নিষেধের অধীন হইয়। চলিষ্টে 
চলিতে, জনসমাজ কেমন করিয়া অলক্ষিত ও অতর্কিত ভারে 
অবনতির দ্দিকে অগ্রসর হয়, বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ তাহার 
উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তর্কে জয় পরাজয় এক কথা, আর শিজেদের 
জীবনে প্রতক্ষীভূত সত্য আর এক কথা । অধিক দূর যাইতে হইবে না, 
আমাদের বাল্যকালে আমাদের দেশের সমাজ দেহে যে সকল হীন 
পরিবর্তন স্থান পায় নাই, বিগত পঞ্চাশ বসর কাল মধ্যে, হিন্দু 
সামাজিক জীবনের মতি গতি ও রীতি পদ্ধতি সেই সকল অকল্যাণকর 
হীন আদর্শকে সমাজে স্থান দিয়াছে, আর এখন সহস্র চেষ্টা করিয়া 
সে সকলের বজবন্ধন হইতে সমাজ মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে 
না। এই সকলের আক্রমণ হইতে সমাজ রক্ষা ও মুক্ত করার নাম সমাজ 
সংস্কার । | 

এই সমাক্ত সংস্কার চেষ্টার স্পন্দন যদি "আমাদের বাঙ্গাল! দেশে 
অম্থভূত হইয়া! থাকে, সে স্পন্দন যদি কম্পনে পরিণত হইয়া থাকে, 
সে কম্পন যদি বেদনাদায়ক হইয়। থাকে, এবং সেই বোনার 
আক্রমণ হুইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া, যদি বহু বন 
লোককে নিগীড়িত হইতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে, বম্পূ্ূপ 
চেষ্টাবিহীন স্থানুবৎ সমাজ জীবনের অবস্থা কল্পনা করিবার শক্তি 
থাকিলে, আর সেরূপ কল্পনা করিতে গিয়া যদি অন্তরে সামান্াকারেও 
আন্দোলনের কোলাহল পরিশ্রুত হয়, আর হৃদয়ের সেই কাতরতার 


২২ স্তর বাসুদেব জীবনী 


তাড়নায় যদি সত্য সত্যই ভারতীয় জনমগ্ডলীর কোন বিশিষ্টাংশের 
কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে হয়, তবে সে মধ্যপ্রদেশ 
ও উড়িষ্যার চুয়ানন গড়ের সভ্যতাভিমানী ভদ্রসমাজের উদ্ধার 
সীধন। 

কথাটা কড়া হইল, কিন্তু উপায় নাই, সময়ে সময়ে কঠোর 
সত্য কথ! বলার প্রয়োজন আছে। উড়িষ্যার মোগলবন্দী অংশ 
অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক ও পুরীর কথা বলা হইতেছে না, এ সব 
অঞ্চলে, ইংরাজ রাজার কৃপায় কথক্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ও 
এখনও হইতেছে,*ও পরেও হইবে। মধ্যপ্রদেশের ইংরাজাধিরুত অংশের 
সধন্ধেও এ যুক্তির প্রয়োগ হইতে পারে, কিন্তু গড়ের সমাজ জীবনের 
অবস্থা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া,অতীব কঠিন ব্যাপার। বঙ্গের 
নানাস্থানে বর্ণাধম হীন জাতির উদ্ধার সাধনের হান্ত “ডিপ্রেস্ট্‌ ক্লাশ 
মিশন” € 1907579559৩ 01555 [11551017 ) খোলা হইয়াছে, তাহাদের 
সামাজিকহিতের জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী জনগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, 
 সেজন্ভ কত টাকা টাদ! উঠিতেছে ও ব্যয় হইতেছে, কিন্তু এই 
লোকহিতৈষণা ব্রতে উৎসর্গীকুতপ্রাণ শিক্ষিত ভদ্রগণকে যদি জিজ্ঞাসা 
কর, যে ইহার! উদ্ধার লাভ করিয়া সুবিশাল হিন্দু সমাজের কোন্‌ 
স্তরে উন্নিত হইবে? তাহা, হইলেই “চক্ষুস্থির”। 

ইংরাজ রাজের শিক্ষাদান পদ্ধতির ফলে বঙ্গে ও বচ্চের বাহিরে, 
ভারতের অন্ত নানাস্থানে, হীন জাতীয় জনগণের সাধান্নণ: অগ্রগমন 
শনৈঃ শনৈঃ সাধিত হইতেছে। সেজন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মৌখিক ব্যাকুলতার প্রয়োজন হইবে না, আর দেশের ব্রাক্মণসমাজ 
পরিচালিত উচ্চবর্ণের অহঙ্কারের বাধা প্রদ্দানেও তাহার অগ্রগমনরোধ 
হইবে না । ভারতে ইংরাজ জাতির রাজ্য লাভের ফলে যত প্রকার 
কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যমণি “ব্যক্তিগত মর্ধ্যাদ। 
জ্ঞান”। ইংরাজ জাতি সর্বত্র এই মণি সদৃশ মহামূল্য ধন “ব্যক্তগত 
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মর্ধযাদীজ্ঞান” ভারতের সর্ধন্ন বিতরণ করিতেছেন। এতেই ভারতীয় 
সমাজ জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে । 
সমাজ সংস্কারের যদি কোন বিশিষ্ট প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা 


এ দেশের সামন্ত রাজগণের রাজ্যে সর্বাগ্রে 'সচিত হওয়ার যথেষ্ট 


কারণ বর্তমান আছে। এসকল অংশে রাজা, রাজপরিবার, রা্জ- 
আত্মীয়গণের মধ্যে এবং এঁ সকল রাজ্যের প্রজামগ্লীর মধ্যে জীবন 

গ্রামে সংস্কারের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত, করিবার চেষ্টাই দেশের' 
লোকের পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য কর্ম। এই ম্বৃহৎ 
কর্তব্য সাধনের বিরুদ্ধে শতপ্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করা 
যাইতে পারে, কিন্তু হাতের আচ্ছাদনে হৃর্য্য হইতে নিজ দৃষ্টিকেই 
আবুত করা যায়, তাহার অধিক আর কিছু আবৃত কর! যায় না, 
তেমনি যুক্তিতর্ক এক কথা, আর সামন্ত রাজোর রাজা! প্রজার 
যাপিত গীবনের অবস্থা আর এক কথা। ৭ 

তাই গড়জাতের একটাঁন! হীন জীবন যাপনের মধ্যস্থলে স্যর 
বান্ুদেব শুঢলদেবের রাঁজসিংহাসন আরোহণ, গড়জাতের বর্তমান 
যুগের একটা বিচিত্র ব্যাপার। তাহার জন্মগ্রহণ, রাজ্য লাভ ও রাজ- 
জীবন যাপন গড়ের ভাগ্যে সৌভাগ্য, কাঁরণ "তিনি গড়ের নিত্য 
জীবন যাপনের সমল শ্রোত নির্্ল করিতে, হীনবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন 
করিতে, প্রত্যেক লৌকের ভাশা ও আকাজ্ষাকে উচ্চতর প্নবিতে 
উঠাইতে যুগপ্রবর্তকরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

তাহার সমাজ সংস্কারের শাণিত তরবারি, তিনি সর্বাগ্রে আপনার 
প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কারণ তাহা ভিন, রাজাই ব্ল, আর 
গ্রজা বল, মানুষ কখন জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। 
বাস্থদেব আবাল্য চঞ্চল, কর্মূপটু ও সছুদদেশ্তপরিচালিত। চঞ্চলতা বা 
কর্মপটৃতার তাড়না কখন অন্তায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে রাজযোগ্য উচ্চভাব সকল তাহার হৃদয় মন, অধিকার 
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করিতেছিল। রাজাবাহাছুর ব্রজন্ন্দর দেবের নিযুক্ত শিক্ষকমণ্ডলী, 
বাস্থদেবকে বিবিধ শাস্ত্রে, কাব্যে, অলঙ্কারে ও সাহিত্যে অন্থুরাগী 
দেপিয়া, যত্বপূর্বক অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমন্দ অনুভব 
করিয়াছেন। বাল্যে ও যৌবনে একদিকে নির্শাল প্রকৃতি, অপর 
দিকে বিগ্তান্থরাগ তাহাকে তীহার পার্বন্তী রাজন্তমগুলী সমক্ষে আদর্শ 
নৃপতিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। 

রাজ! বাস্ুদেবের জীবনাভিনয়ের প্রারস্ত হইতে ক্রমোন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে "“অখৌজ বামড়াস্রাঁজা লোক লোচনের গোচরীভূত হইয়৷ উঠিতে 
লাগিল। যে সকল কারণে বামারাজ্য ও রাজা বাসুদেব সুটলদেব, 
কাল ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে ইংরাজ রাজার দরবারে, অন্যদিকে 
দেশের লোকের দৃষ্টিতে আদর্শ রাজারূপে পরীগৃহীত হইয়াছিলেন, 
সে গুলির অধিকাংশের আলোচনা করা হইয়্াছে। তাম্বল ও তা" 
কুট সেবন ভিন্ন অন্ত কোন রকম আরাম সম্ভোগ তাহার অভ্যাস ছিল 
না। মাদক পর্ধ্যায়ভুক্ত সর্ধবিধ দ্রবোর উপর তাহার কিরূপ বিজাতীয় 
ঘৃণা ছিল, তাহা পাঠক পূর্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ সমাজের 
জ্ঞানোন্নতির জন্ত, স্তর বাজুদেব কত অর্থব্যর় করিয়। দশকর্ম্ম সম্পাদনো- 


পযোগী গ্রন্থ সকল প্রচার ও সেই সকল গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষ। . 


দান বাধ্যতামূলক রাজাদেশ দ্বারা নিয়মিত করিয়াছিলেন। দ্র 
সকল পরীক্ষায় ব্যর্থকাম ব্রাহ্মণগণ রাজের মধ্যে গুরু "রোহিতের 
স্থান অধিকার করিতে প্রারিবে লা। বিন! নিমন্ত্রণে সকল গৃহস্থের 
গৃছে ত্রাঙ্গণ, ত্রাঙ্গণ সম্মানে বঞ্চিত হইবে।” এরূপ আদেশ প্রচার 
করিম্া তাহা ক্লাধ্যে পরিণত করিতে উচ্চাঞ্জের রাজশক্তিসম্পন্ন 
মহামন! মহাপুক্রয়ের প্রয়োজন। ব্রাক্ষণ বংশজ প্রত্যেক 'গুণবান 
ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সম্মানে লল্মানিত করিতে, সমাদর করিতে, উচ্চ মর্যাদা 
দান ক্লরিতে- জানিতেন ও করিতেন, তাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া 
্রাঙ্গণ সমান্ধের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ত্বীহার মতে 


পম 


ছু 
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ও তাহার দৃষ্টিতে শান্তজ্ঞানহীন অন্ত ব্রাঙ্গণ ্রান্ধণ সপ্মানে বর্ষিত 
থাকিত। | 
এ সকল সংস্কার সাধনই পম্পূর্ণরূপে রাজযোগ্য অনুষ্ঠান। তিনি 
যদি আর কিছু করিতে নাও পারিতেন, তাহা হইলে, কেবল এই কয়টি 
অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি সমগ্র হিন্দু জাতির বরণীয় পুরুষ । এই সকল 
স্কার সাধন জন্য যা গড়জাতের রাজন্যমগুলে ও লোকদমাঞ্জে 
তিনি পুরুষশ্রেষ্ট বলিয়া সমাদৃত না হন, তাহাতে ছুঃখ নাই, সমগ্র 
উৎকল দেশ যদি. এই উচ্চ আদর্শে গঠিত মহামানা রাজ পুরুষের উপযুক্ত 
সমাদর করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে গড়জাত ও উৎকলের 
ছরদৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্ত এ সকল সংস্কার সাধন 
জন্য, তাহার প্রাণপণ চেষ্টার উপযুক্ত মধ্যাদা বঙ্গে ও অন্যান্ত দেশে 
অবশ্যই স্বীরূত হইবে, সমাদৃত হইবে ও পূজিত হইবে । এই কথাই সার 
কথা, যে, হিন্দু রাজার পক্ষে থাহা সর্বাগ্রে কর্তব্য, হিন্দুরাজ! ফলিয়া নিঞজ 
রাজ্য মধ্যে তিনি সর্বাঞ্জে সেই সকল অবশ্ঠকর্তব্য কর্ম গুলির সম্পাদনে 
নিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাই হিন্দুরাঞার পক্ষে সর্ধশ্রেষ্ট গৌরবের 
কথা। 
স্কত ও জাতীয় সাহিত্যে, কাব্য ও অলঙ্কারে, সর্বোপরি দেশের 
ধর্মশান্্র সকলে গভীর জ্ঞান ও তজ্জন্য সে সকলে সম্পূর্ণরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ও আস্থাবান হইয়াও সমাজ সম্বন্ধে, সমাজধর্মম সম্বন্ধে ও ব্যক্তিগত 
ধর্্জীবন সঘন্কে তিনি অত্যন্ত উদীর প্রক্কৃতি বিশিষ্ট ছিলেন। যে, 
ষে ধর্ম স্বীকার ও পালন করে, তাহার দৃষ্টিতে তাহাই তাহার 
পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া' তিনি অন্থভব করিতেন। তাহার দৃষ্টিতে 
“পরধর্মম ভয়াবহ” নীতিই সকলের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত 
করিতেন ।* ভাই বলিয়া তিনি অপর কোন ধর্মসম্্রদায় বাঁ কোন 
* ভিন্নতর ধর্শানুষ্ঠানকে হীনচক্ষে দেখিতেন না । তাই তিনি মুসলমান 
প্রজাগণের জন্ত রাজব্যয়ে মস্জিদ্‌ নিশ্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ভাই 
৮৮ 
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কিনি কটকে খৃষ্ঠীয় উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইতে কুষ্ঠাবোধ করেন 
নাই,তাই কটক যাত্রাকালে বালেশ্বরের ব্রদ্মমন্দিরের নিন্মাণ কার্ধ্যে সাহাধ্য 
দান করিয়া আনন্দ অন্থভব করিয়াছিলেন এবং কটকের মধুবাবু প্রমুখ 
্রাহ্মদল বাম্ড়ায় উপস্থিত হইলে, খিগ্তালয়গৃহে ব্রার্মোপাসনার অনুষ্ঠানে 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! ভগবানের গুণ কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন। 
সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন তন্ত্রের লোক হইয়াও, আপন জ্ঞান, বুদ্ধি ও 
বিখ্বাস বলে সর্ধজনের ধর্মনকর্ম্বের অনুষ্ঠানে তাহার ইঠ্দেবতা 
নারায়ণের আবির্ভাব অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেন, আর 
সেই দেবতার মাহাত্ম্েই তীহার আস্থা দিন দিন গভীরতর ও 
ঘনতর হইতেছিল। তাই তীহার হৃদয়ের উদারতার বশবর্তী হইয়া 
তিনি সর্ববিধ ধর্্ানুষ্ঠানসহ সমগ্র বস্থুধাকে আত্মীয়ের আবাসভূমি 
বলিয়া অনুভব করিতেন। সমাজ সংস্কারের শাণিত তরবারি সর্বাগ্রে 
নিজের প্রতি প্রযুক্ত করিয়৷ আপনাকে পাশমুক্ত করিয়াছিলেন, তাই 
অন্ত নানাবিধ পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করিতে এবং সে সকলে কৃতকাধ্য 
হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে ক্রমে সেই গুলির অলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে" 

গড়জাতে রাজকন্তাগণের বিবাহান্তে পিত্রালয়ে যাতায়াত এক 
কালিন্‌ নিষিদ্ধ কর্ম ছিল! রাজা সির বাস্থদেব সুচলদেবের 
যত্ব চেষ্টার ফলে, ক্রমে ক্রমে এখন সে সংস্কার একব+”” তিরোহিত 
হইয়াছে । এখন প্রয়োজনান্ুসারে রাজকন্তার। পিত্রালয়ে যাইতে পারেন | 
এই সংস্কার সাধন জন্ত তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়! লোৌকমত গঠনের 
প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। সে বিবরণও পূর্ব প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচিত 
হইয়াছে । 

গড়জাতের ক্ষত্রিয় গৃহে কন্ঠাগণের বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিবার 
জন্য রাঁজাবাহাছুরকে সাক্ষাৎভাবে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই), 
কারণ এ সকল রাজস:সারের উপর বঙ্গের শেষ স্মার্ভ ব্যবস্থাকার 


রঘুনন্ানের বিধি নিষেধ প্রসার লাভ করে নাই। সেই প্ৰক্র্যা 
ভবেৎ, গৌরী, নববর্ধা তু রোহিনী” ইত্যাদি শাস্্রবাক্য শাসনদণ্ড 
পরিচালন করিতে না পারায় উড়িষ্যার রাজপরিবার সকলে ও তথসংসষট 
জনগণের গৃহে বিবাহকাল সন্ধে অতি প্রাচীন রীতিই প্রচলিত রহিয়াছে। 
এঁ সকল রাজদংসারে কন্তাগণ ব়ংপ্রাপ্ত হইয়াও অবিবাহিতাবস্থায় 
পিতৃগৃছে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, কিন্তু গড়জাতের সর্বত্র এ সকল 
কন্তাগণের বিছ্বাশিক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ স্বব্যবস্থা ছিল না। কোথাও 
সামান্য কিছু আছে, কোথাও একবারে নাই। শিক্ষাদানের স্থব্যবস্থা 
করার পক্ষে অন্তরায় ও অনেক ছিল এবং এখনও ক্বাছে। রাজা স্তর 
বাস্থুদেৰ স্থটলদেব বাম্ড়ার রাজসংসারে কুমারীগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে উতকষ্টরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রা'জবাঁটিতে 
বানি নপিঘ।ন॥ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকুমারী ও অন্তান্ত রাজসম্পকীয়া 
বালিকাগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ওড়িয়া, বাঙ্গালা ও 
ংস্কত ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত এবং এখনও সে ব্যবস্থা আছে। 
কোন কোন রাজকুমারাকে স্বর্গীয় রাজাবাহাদুর ইংরাজী শিক্ষা দানের 
ব্যবস্থাও করিগাছিলেন। বাম্ড়ার বর্তমান রাজাবাহাছুর রাজকুমারীকে 
এই সকল শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাদানেরও স্থুব্যবস্থা করিতে 
বিশেষ চেষ্টা। করিরাছেন। 
রাজ্যের নানাস্থানে প্রতিঠিত নিন ও উচ্চ প্রাথমিক বিষ্ভালয় 
সকলে রাঁজাদেশে বাঁলকবালিকারা একত্র বিগ্ভাশিক্ষা কবিয়! থাকে । 
এখানে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। একটি নির্দিষ্ট বয়স 
হইলেই, বালকবাঁলিকা দিগকে রাজব্যয়ে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেই হইবে। 
এরূপ ব্যবস্থ। আছে বলির! গড়ের অন্ান্ঠ স্থানের তুলনায় বাম্ড়ায় বালক 
বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি অনেক অধিক। এই স্ত্রীশিক্ষার 
নুগ্রচার সম্বন্ধে রাজ! স্তর বাস্থদেৰ স্থুঢলদেবের যেরূপ আগ্রহ ছিল, 
স্টাহার পূর্ব কথিত একটি উত্তিতেই সেটি বিশদভাবে ব্যক্ত 
৩৩ 


২৫৮ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


হইয়াছিল। সেটি এই £-_“কোন কাজ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করিতে হইলে, কেবল মুখের কথায় হয় না, সে কাজ নিজে করিয়! 
অন্যকে শিক্ষা দিতে ও তাহাতে সকলকে আকৃষ্ট করিতে হয়।” 

রঘুনন্দনের ব্যবস্থাক্ত্রে বঙ্গের গৃহে গৃহে, কি ধনী কি দরিদ্র 
আপামর সাধারণ সকলের গৃহে কন্যাগণের বিবাহ কাল আট ও নয় 
বৎসর বয়সেই লীমাবদ্ধ হইয়াছিল। আমুর্ধেদের ব্যবস্থা__চরকের 
নির্দেশ অতিক্রম করিয়৷ বাঙ্গালীজাতি ক্রমে অত্যল্প বয়সেই বালিকা- 
গণকে পাত্রস্থ করিতে আরম্ত করেন। প্রাচীন পদ্ধতির এরূপ পরি- 
বর্ন যে বঙ্গেই আবদ্ধ থাকিয়াছে, তাহা বোধ হয় না। যে কারণে, 
্মার্ত রঘুনন্দন সমাজ রক্ষার জনা, এই ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, বঙ্গের বাহিরে যে সকল স্থানে সেই কারণ প্রবলভাবে 
বর্তমান ছিল, বঙ্গের দেখাদেখি সেই সকল স্থানে অজ্ঞাতসারে স্মার্ভ- 
মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । উড়িয্যা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ 
তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। উড়িষ্যা ও বিহারেও জনসাধারণ এ অষ্টম ও 
নবম বর্ষে এমন কি তাহা অপেক্ষাও অল্প বয়সেও কন্যাগণের বিবাহ 
সংস্করর সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 

শুভক্ষণে বঙ্গে ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্য নানাস্থানে ইংরাজ 
রাজার প্রতিষ্ঠা লাভের সুত্রপাঁতে, এ দেশের সমাজ জীবনে যে নৃতন 
চিন্তার শ্োত প্রবাহিত হর, তাহারই ফলে, বঙ্গে বা”'বিবাহ ক্রমে 
হাঁস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যা প্রতবতি অপেক্ষাকৃত 
দূরবর্তী ও অনুন্নত স্থানের সমাজজীবন এখনও সেই পূর্ব ব্যবস্থার দৃঢ় 
নিগড়ে আবন্ধ। রাজা স্তর বাস্থদেব সুঢচলদেব নিজ রাজ্য মধ্যে এই বাল্য- 
বিবাহ নিবারণ করিবার মানসে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির সভাসমিতির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বাগ্রে এজামগুলীকে এ 
কুপ্রথার বিষময় ফল বুঝাইতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল এইরূপে 
বহুজাতির বহু সম্প্রদায়ের সভায় সকলকে বুঝাইয়৷ বালিকাদের বিবা- 


সমাজ সংস্কারে ২৫৯” 


হের বয়স বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। এমন সময়ে মান্তরাজের অন্তর্গত 
থলিকোট-আটগড়ের রাজ! বাহাদুর নিজ রাজ্য মধ্যে বাল্যবিবাহ 
রহিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন শুনিয়া, রাজ! স্তর 
বান্থদেব স্ুটলদেব গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং আট- 
গড়ের রাজা বাহাছুরকে হৃদয়ের আনদদ জানাইয়া, নিজ রাজ্যেও নৃতন 
উৎসাহসহকারে বাল্যবিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
পরে এক রাজাদেশ গ্রচার দ্বারা দ্বাদশ বর্ষের নান বয়সের বালিকার 
বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ বলিয়৷ প্রচার করিয়া দেন। এই আদেশ 
প্রচারে তিনি কঠোর নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। সকল 
জাতীয় জনমণ্ডলীকে এ প্রচারিত রাজাদেশ পালন করিবার জন্ত 
জেদের পরিধর্তে অনুরোধের ভাষ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর 
বার বৎসরের নান বয়সের বালিকার বিবাহ হইলেই, সে ক্ষেত্রে নিয়ম 
পালনের অন্তরায়ের অনুসন্ধান করিতেন, এবং যাহাতে এরূপ না 
হয় সে চেষ্টাও করিতেন । এক্ষণে বর্তমান রাজা বাহাদুর বাল্যবিবাহ 
নিবারণ কল্পে স্বর্গীয় রাজাবাহাদ্ুরের পদাঙ্কান্থরণ পূর্বক স্বর্গীয় 
রাজার আদেশের মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। 

উড়িষ্যার সমাজজীবনে কন্তাপণ প্রথা নিতান্ত অল্প প্রবল নহে। 
তবে ণগ।ল।পেশে বরপণ যেরূপ ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নিলামের ডাকের 
মত চড়িয়া গিয়াছে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও বরের বাজারে দর আর 
কিছুতেই কমিতেছে না, উড়িষ্যার কল্ঠাপণ সে হিদাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয় নাই, কিন্তু তথাপি অল্প নহে। শীস্ত্রকারগণ শুক্রবিক্রয় মহাপাপ 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । সে হিসাবে বরপণ ও কন্ঠাপণ উভয়ই সমান- 
ভাবে নিষিদ্ধ কর্্ম। সমাজজীবনের উপর সুশাসন রক্ষার ভার কাহারও 
উপর গ্ভান্ত নাই বলিয়া, কেমন সহজে এই উভয়বিধ পণ প্রয়োজনাহুরূপ 
ভাবে, সমাজ মধ্যে প্রচলিত হইয়া আপন বলে বর্তমান। সহজ্র সালোচ 
নায়, নি্দ। ও তিরঙ্কারে তাহার প্রবল শোত মন্দীভূত হইতেছে না । 


১ শি, 


১ শুর বাস্থদেব জীবনী 


রাজা স্তর বাস্থদেব নুঢলদেব এই প্রথার ভয়ানক শক্র ছিলেন। 
যাহাতে পুত্রকন্ত। বিক্রয়ে বিবাহ হইতে না পারে, সে বিষয়ে সর্বদা. 
তীক্ষুষ্টি রাঁখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে শাসন করিতেন ও দণ্ড 
দিতেন। 

পণপ্রথা প্রচলিত হওয়া ষে অত্যন্ত অন্তায় কাধ্য, প্রজাগণকে 
তাহা প্রথম প্রথম বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। বুঝিয়াও যখন অনেকে 
ইহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভে নিচেষ্ট থাকিত, তখনই এররূপ 
. ঘটনা কর্ণগোচর হৃইবামাত্র, বর ও কন্তা পক্ষকে ডাকাইয়৷ এরূপ 
কাধ্য হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাইতেন। একদা এক অধিক 
বয়স্ক ব্যক্তি বহু অর্থ পণ দিয়া একটি কন্তা ক্রয় করিয়। বিবাহ 
করিতে উদ্ভত, এমন সময়ে স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর কন্তার পিতা ও বরকে 
ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন, তাহাতে ফলোদয়ের সম্ভাবনা অল্প বলিয়া 
অন্গৃতব করিয়!, এরূপ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারিবে না বলিয়া 
আদেশ দ্রিলেন। প্রজারক্ষার জন্য, প্রজাঁবর্গের ধর্ম ও নীতিজ্ঞানের 
পুরিস্ফুটন জন্ত, রাঁজ্যে বিধবার সংখ্যা হাস করিবার ন্ট, তাহার 
দীর্ঘথজীবনে সর্বদাই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরিণামে কত শত শত 
লোকের আশীর্বাদ ভাজন হুইয়াছেন। 

মানবসংপারে অধিকাংশ স্থানে পিতামাতা বর্তমানে, ও প্তিমাভৃহীন 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা রাজাশ্রিত। রাজা রাজ্তে'” প্রত্যেক 
শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না বলিয়াই, পিতামাতা বর্তমানে 
পিতামাতা অভিভাবক, অন্যত্র নিতান্ত নিকট ঘ্ত্মীয় পিতামাতার 
স্থান অধিকার করে। কিন্তু শিশুর লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে 
অধত্ব হইলে, রাজ! * তাহার সংবাদ রাখিতে বাধ্য। ঠিক 
সেইরূপ পতিপুত্রহীনা বিধবারাও রাজাশ্রিত। রাজার রক্ষণাবেক্ষণে 
. তাহার। নিরাপদে জীবনযাত্র। নির্বাহ করিবে, ইহাই রাজবিধি। 
এই রাজবিধির ফলে, অপেক্ষাক্কত অনুন্নত দেশের অস্থন্নত সমাজে, 





ও ১ টি 


বিধবারা বাদ্রগবিচাধিক। বা সেবিকায় পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ 
দৃষ্টান্ত যে এদেশে একবারে বিরল, এরূপ মনে করিবার কারণ 
নাই, ইহা ভিন্ন, পতিপুত্র বর্তমানেও যে স্ত্রীজাতি সর্বত্র সম্যক 
নিরাপদ, এমনও মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়৷ 
মনে হয় না। রাজা স্তর বাসুদেব গ্ুচলদেবের সম্বন্ধে যত কিছু 
উত্তমতর আলোচনা কর! হইয়াছে, সে সকলের মূল্য ও মধ্যাদা শত 
সহঅগুণে বদ্ধিত হইয়াছে, তীহার রাজ্যে নারীর ধর্মনরক্ষা/ বিষয়ক 
যত্রচেষ্টার ভিতরে । তিনি দৃঢ়পণে আত্মরক্ষা! করিয়৷ যেমন একদিকে 
রাজ্যের নারীধন্্ রক্ষা করিয়! উচ্চ রাজধর্ম্ের পরিচয় দিয়! স্বর্গা- 
রোহণ করিয়াছেন, অপর দিকে নিজ পুত্রগণের সমক্ষে অত্যুচ্চ রাঁজা- 
দর্শের নির্মল ও পবিত্র ছবি অস্কিত করিয়! বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। 
মানবসংসারে পুত্র পিতার প্রতি যদি কোথাও অকপটে বলিতে 
পারেন 7 


“পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গ: পিতা হি পরমস্তপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাঁপন্নে প্রিয়ান্তে সর্ধবদেবতাঃ ॥% 


তাহা হইলে, বাঁমড়ার বর্তমান রাজশ্রীসম্পন্ন রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুনদেব 
বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতৃগণ পিতৃমুত্তি সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অসঙ্কোচে 
ও অকপট হ্ৃদয়ে--ভক্তিভরে-_গদ্গদ শ্বরে পিতার উদ্দেশে এঁ শ্লোকের 
আবৃত্তি করিয়া, উহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম ও সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইতে-_ 
চরিতার্থ হইতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বলিয়৷ মনে হয় ন|। 
রাজা স্তর বাস্থদেব স্থুদলদেব এমনই উচ্চ আদর্শের পরিপুরণ জন্ত 
অরণ্যবেষ্টিত বন্য জীবনের মধ্যস্থলে একটা বিরাট রাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আশা হয়, কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে 
মহুদাশয় রাজপুরুষের সৌরভপূর্ণ জীবনপুপ্পের সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে 
থাকিবে। সাবধানে সুরদ্িত মুগনাঁভির সৌরভও লময়ে লো পাঁ়, 


২৬২ : : স্তর বাসুদেব জীবনী 


কিন্তু রাঁমকাহিনীর সৌরভ কোনও কালে কোনও দিন ম্লান হয় নাই, 
কেবল তাহাই নহে, যতই "দিন যাইতেছে, ততই সে অপূর্বব চরিত্রের 
মাধুরি আরও অধিকতর উজ্জল হইয়া প্রবল ভাবে মানবহৃদয় 
অধিকার করিতেছে, ঠিক সেইরূপ বাম্ড়ার অরণ্যমাঝারে 
প্রস্ফুটিত এই রা'জজীবনের ইতিবৃত্ত, দীর্ঘ_অতি দীর্ঘ ভবিষ্যতে 
পুজার বস্ত হইয়! দেবচরিত্রের সৌরভ বিস্তার করিবে। 

অন্ত বু বহু বিষয়ে যেমন, সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে কৃতকার্য হইতে 
হইলে, তদপেক্ষা শতগুণে অধিক শক্তি সাম্যের প্রয়োজন। রাজা 
স্তরবাস্থদেব সুটলদেব আদর্শবান্‌ ও প্রজীস্থহদ্‌ নরেশ্বর। তিনি যে সকল 
সংস্কার কার্যের সুচন। করিয়া গিয়াছেন, তাহার দে আরব্ধ কার্যের 
উত্তমতর পরিস্দুটন ও পরিসমাপ্তির ভার তাহার পুত্র ও পৌত্রগণের 
হস্তে অর্পিত। রাজ্যভার অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাজপিতা, পুত্র বর্তমান 
রাজাবাহাছুরকে এবং পৌত্র বর্তমান যুবরাজ শ্রীমান দিব্যশঙ্করবাহাদুরকে 
বামগ্ডার, গৌরব রক্ষা ও বর্দনের এক অলিখিত অর্পণ-পত্র প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন, সেই অর্পণ পত্রই বাম্ডার সর্ববিধ মঙ্গলের রাজকীয় স্থারী 
নূতন পঞ্জিকা । এ পঞ্জিকা কোনও দিন পুরাতন পঞ্জিকায় পরিণত 
হইবার নহে। বর্তমান রাজাবাভাগুর ও তদীয় গুণবান ও সুশিক্ষিত 
জোষ্টপূত্র যুবরাজ, প্রয়োজন হইলেই, সেই পঞ্জিকায় দৃষ্টিপা মাত্র প্রজা- 
সাধারণের সর্বাক্সীণ কল্যাণ সাধনের গুপুমন্ত্র লাভ কশ্দিন। পুত্রগণ 
কর্তৃক প্রতিষ্টিত মন্ত্র নির্মিত রাজমুত্তি দেবগড়ের দ্বারদেশে কেবলমাত্র 
শোভার বস্ত নহে, সে বীরত্বব্যঞ্নক মুর্তি নিয়তই রাজ্যের কল্যাণ 
সাধনোপযোগী উপায় পদ্ধতিগুলির ইঙ্গিত করিতেছেন। দৃষ্টি থাকিলে, 
দেখিয়া ও হৃদয় থাকিলে, অনুভব করিয়া তাহার প্রদর্শিত পথে চলিলে, 
বামগার, ইহার পার্খবর্তী রাজ্য সকলের ও সমগ্রদেশের প্রভূত কল্যাণ 
সাধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান রাজাবাহীছুর ও যুবরাঁজবাহাছর 
পিতৃপুণ্যে গৌরবাদ্িত ও ধন্ঠ হইবেন। 


যোড়শ অধ্যার 


বিবিধ বিষয়ে 


বামড়ারাজ্যের সৃষ্টিকাল হইতে শঙ্খ রাজাদের পরিচায়ক চিহ্ন 
বা নিদর্শনরূপে পরিগৃহীত। হিন্দুগৃহের সর্দবিধ মঞ্জলানুষ্ঠানে শঙ্খ শুভ 
চিহ্ন বলিয় বাম্ড়া এই শঙ্খকে রাজ্যের মঙ্গল চিহনরূপে ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছেন। প্রধান পাট প্রপাতের নিকটস্থ পর্বহোপরি নির্শিতি 
বসস্ত নিবাসত্রয়ের অন্যতমের সিংহ দ্বারের উপর একটি স্ুবৃহত কৃত্রিম 
শঙ্খ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাম্ড়ায শঙ্ের বিশেধত্ব প্রচার করিতেছে । 

বিধাতার আনীর্ধধাদদে বামড়ারাজ্য ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া রাজোর 
মঙ্গল ও প্রপ্ধানাবণেব স্খশান্তি ' বুদ্ধি করিতেছে । স্থশানন ও 
শিক্ষা বাম্ডীর নামান্তরে পরিণত হইর়াছে। কটক কলেজের 
বিজ্ঞানাচার্ধ্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রাঁয় এম্‌ এ, বিগ্ভানিধি 
মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে নিয়ে প্রদত্ত প্রবন্ধাংশ ইহার অত্যুততম সাক্ষ্য 
দান করিতেছে £ -“সেদিন আমর। অস্ভিষ্টস্থানে যাইবার কল্পনা ত্যাগ 
করিলাম। প্রায় দশ মাইল আিলে বেহারা পরিবর্তনের ব্যবস্থা 
ছিল। দেখানে আদিতেই অপরাহ্ন 8॥ টা হইল। শরীরের বেদনা, 
বাহিরে বৃষ্টি, পথের কর্দন ভাবিয়া আমর! সেইখানেই কোনরূপে 
রাত্রি যাপনের সঙ্কল্প করিলাম । সেখানে একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, 
এবং দিবাভাগে আহারাদির নিমিত্ত মহারাজের এক কুটার ছিল। 
আমর! সেখানে সে রাত্রি থাকিব শুনিয়া গ্রামের প্রধান মেগুল) 
_রাজভাগার হইতে ভৌজা আনিয়া উপস্থিত করিল। পথের প্রত্যেক 
বিশ্রাম স্থানে এইরূপ রাঞ্জভাগডার এবং আগন্তকের পরিচর্ধ্যার নিমিত্ত 
ভৃতা নিযুক্ত আছে। গড়ে পহুছিতে আমাদিগকে পাঁচ জায়গায় 


২৬৪ স্তর বাসুদেব জীবনী 
আহারাদি করিতে হইয়াছে। দকল জায়গাতেই রাজভাগ্ডার আছে। 
ব্যবস্থা সীচিন নহে? 

যেখানে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম, সেখানে অবস্থানের 
নিমিত্ত এক কুটার মাত্র আছে। গ্রামের প্রধান ,ভিন্ন মহারাজের 
কোন কর্মচারী থাকে না। স্থতরাং গড়ের সহিত টেলিফোনের 
যোগ নাই। মহারাজ আমাদের অবস্থিতির কথা জানিতে পারিলেন ন!। 
পরদিন ১০ মাইল গিয়া মহারাজের এক সবডিভিসনে উপস্থিত 
হইবা মাত্র, তিনি পথের কষ্টের কথা শুনিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিলেন 
এবং অন্তান্ত স্থানে কখন্‌ উপস্থিত হইতে পারিব, এবং কিরূপ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, সমুদর জানাইলেন। প্রত্যেক যায়গায় কন্মুচারী- 
গণকে আমাদের বার্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সব্ধত্র সবিশেষ 
সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বামগ্ডার সৌজন্ত চির প্রসিদ্ধ। 

ধাহারা মনে করেন আমাদের দেশীয় শিষ্টাচার অন্ত কোন জাতির 
অপেক্ষা ন্যন, তীহার1 ভ্রান্ত। বরং পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে 
আসিয়া আমর! আমাদের প্রাচীন শিষ্টাচার ভূলিরাগিয় কিস্তৃত- 
কিমকার জীবে পরিণত হইতোঁছ। দেশীর সৌজগ্তে অত্যুক্তি নাই, 
কিন্ত সহ্ৃদয়তা আছে। ছুঃখের বিষয় চ্চা ও আদর্শের অভাবে 
আমরা তাহ! হারাইতে বসিয়াছি ।৮ 

রায় রাধানাথ রায় বাহাছুর মহোদয়ের প্রথমবার ব।মূড়া হইতে 
প্রত্যাবর্তন কালের বিবরণের উদ্ধতাংশ £-“বিদায় হইয়" রাজধানী ত্যাগ 
করার পর, পথে বাম্ড়ার সীমানার মধ্যে যতদর যাইতে হইয়াছে, 
সর্ধত্র তাহার সৌজন্তের প্রভাব সমগ্র রাজ্যবাপী বলিয়া বোধ 
হইল, এবং সমগ্র জনপদবাসী সেই সৌজন্য দ্বারা সংক্রামিতপ্রায় 
বোধ হ্ইয়াছিল।” আর এক স্থানে আছে £--"বামগ্ডার আস্থাপূর্ণ 
আড়ম্বরশূন্য, স্ুরচিসম্মত আতিথেয়তা বামগ্ার পটান্তর মাত্র। এই বার 
আমার বাম্ড়ায় অবস্থিতি আশাতীত দীর্ঘ হইয়াছিল। তিন দিন থাকিবার 


বিবিধ বিষয় ২৬৫. 
সনকর ছিল, কিন্তু মহারাজের ইচ্ছার বশংবদ হইয়া সাতদিন রহিলাম। 
এইরূপ আর সাতটি দ্দিন সমস্ত বৎসরের মধ্যে আমার ভাগ্যে 
ঘটা দুর ।” আর একস্থানে আছে «দেশের বড় লোকদের 
ছুই শ্রেণীতে বিভ্রু করা যাইতে পারে, নীতিজ়িত ও আরাধিষ্টিত। 
একটা! দেশীয় ভাব, অপরটা ইউরোপীয় ভাব। একটায় ছাতা জুতার 
বিভ্রাট, অপরটায় চিঠি লেখা, কার্ড পাঠান। যাহারাজ সথঢলদেব 
এই ছুই শ্রেণীরই বহিভূ্ত। সকল সময়ে সকল" অবস্থায় স্লভ- 
দর্শন।” 

রাধানাথ বাবুর আলোচনার আর এক স্থানে আছে “এক সঙ্গী 
বন্ধু বললেন শুনিয়াছেন, কৃষকেরা! কোন্‌ সময়ে কোন্‌ বিষয়ের চাস 
আরম্ত করিবে, রাজা! হুচলদেবের নিকট তাহার তত্ব জানিতে 
আসিয়াছে । শুনিরা জিজ্ঞাসা করিলাম, চাসা রাজার কাছে চাসের 
সময় জানিতে আসিয়াছে? উত্তরে বন্ধু বলিলেন, বহুলোকের প্রতি- 
পালন ভার ধাহার উপর, তিনি চাসার চাসা মহাচাসা, উপরোক্ত 
ঘটনার দ্বার! বুঝাযায় যে দেশ ভ্রমণ ও লোক পালন সুত্রে বিষয়- 
জ্ঞান বিষয়ে রাজা যেমন পণ্ডিত, শাস্ত্াদি বিষয়েও রাজা তেমনি 
পণ্ডিত» 

উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের লিখিত 
মন্তব্য হইতে একস্থানের কিয়দংশ £-__*প্রাতঃকালে আহুত হইয়া 
একাকী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কাধ্য সম্পাদন 
করিবার বিষয়ে সুঢলদেব অক্রান্ত, সাধারণ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও 
এরূপ ধৈর্য ও শ্রমস্বীকার বিরল। কথা প্রসঙ্গে একবার আমাদের 
নিকট প্রকাশ করিরাছিলেন, “নিজে যদি সব বিষয় না দেখি, 
তাহা হইলে, মহারাজ হইয়া বিয়া! থাকিতে হইবে।” দুর্ভাগ্যের 
বিষয় দেশীয় রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে এই মহারাজ হইয়া 
নিজের এবং প্রজাবর্ণের অশেষ ছুর্গতি ঘটাইয়াছেন। মহারাজের 


৩৪ 


বনি ূ রর ৰ স্তর বাসুদেব জীবনী 


সঙ্গে নান| বিষয় কথোপকথন হইল। সাহিত্য বিষয় প্রধান, নিজের 
সবীন মত বক্ষ! করিবার জন্ত তাহার যে আগ্রহ, অন্য ব্যক্তির 
স্বাধীন মতের উপর সেইরূপ আদর। বাসায় ফিরিয়া আসিবার 
মময় যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। যুবরান্ধু পিতৃকীর্তি রক্ষা 
. করিবার জন্য বিশেষ যত্ববান। উৎকল সাহিত্য সংসারে তিনি 
পরিচিত হইয়াছেন।” 

পণ্ডিত মধুক্দন মিশ্র তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের প্রদঘ্ভ একটি 
ঘটনা এইরূপ বিবৃত হইাছে।_-“আগন্তক বা আশ্রিত লোকের! 
নিজের দুর্গমধ্যে পীড়িত হইলে, স্টলদেব নিজে পরিচারকের ন্যায় 
পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রা করিতেন। ইহার নিদর্শন বামণ্ডা প্রয়াণপর 
পণ্ডিত মগ্ুলীর মধ্যে বহুজনে পরিচিত আছেন। একদ! অতি 
কঠিন জরে গীড়িত হইয়া জনৈক আশ্রিত পণ্ডিত নিজের বাসায় 
ছুর্ব্িসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন, এমন সময় দৈবাৎ সুঢলদেব 
উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে সেক পর্যন্ত দেওয়ার বিষয় আমরা অবগত 
আছি। পরে চিকিৎসক ডাকাইর! চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া! দিয়া, 
আরোগ্য লাভ কর! পধ্যন্ত, নিজের লোকের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তত্বাবধান 
করিয়াছেন। ইহা তাহার সাধারণ ব্যবস্থা ছিল।” 

রায় রাধানাথ রায় বাহাছুরের মন্তব্যের অপর এক স্থান হইতে 
উদ্ধুতাংশ:-“প্রত্যেক বিভাগের কার্ধ্য পুঙ্যানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিয়া 
একাকী পদত্রজে তাবৎ সাধারণ কার্য্যালয়, অশ্বশালা, হস্তিশালা, 
সদাব্রত এবং উগ্ানাদি পরিভ্রমণ করিয়াও মহারাজ প্রত্যহ প্রায় 
ছয় সাত ঘণ্টা কাল সংস্কৃত, ওড়িয়৷ এবং বাঙ্গালা পুস্তক আলোচনা এবং 
পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্র চর্চায় অতিবাহিত করেন। মহারাজের একটি 
সুসজ্জিত সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। এট! নিতান্ত পোষাকী পুস্তকালয় 
নহে।” 

বিজ্ঞানাচারধ্য শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর প্রবন্ধের অপর একস্বান ;__ 


“মহারাজের সংস্বত পুস্তকসকলও দেখিবার উপযুক ৰটে। তিন শ 


নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত, যেখানে যখনই কোন সাস্ত গ্রন্থ প্রচারিত 
হইতেছে, সংবাদ পাইলেই, তিনি তাহা! শরস্থাগারে রক্ষা করিতেছেন। 
দেশীয়রাজ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের আদর ন! হওয়াই বিচিত্র। টাঞ্জোর 
ও বিকানীর ও জদ্ুর মহারাজগণের সত গ্র্থাগার আছে বলিয়াই, 
এখনও অনেক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের লোপ হয় নাই।” 

রায় বাহাছুর রাধানাথ রায়ের ভ্রমণ বিবরণের অন্য একস্থান 
হইতে উ্ধুতাংশ £_“মহারাজের অধিকাংশ কার্য বিচক্ষণতা এবং 
.শ্রমশীলতার পরিচায়ক, ব্যসন ইহাকে স্পর্শ করে নাই। অধিকাংশ 
রাজাদের গ্তায় নিষবন্মা ভাগ্যবান হইয়। সত্ষ্ট থাঁকা ইহার প্রক্কৃতি- 
বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। র্ভগাক্রমে অধিকাংশ রাজ! রাজত্ব লাভে 
মনুষত্ব হারাইয়! থাকেন, এ সব লোক হইতে দৈবাধীন রাজত্ব 
বাদ পড়িলে, কি বাকি থাকে? বাকি কেবল একটি অকর্মপ্য ব্যমনী 
পুরুষ। নুটলদেবের কার্যাবলী দেখিলে স্বয়ং ঈর্যাও ইহা বলিতে 
পারবে না। রাজত্ব বাদ দিয়।ও মহারাজ বাসুদেব স্ুচলদেব নররাজ। 
নররাঁজের হস্তে দৈবাধীন রাজত্ব স্ত্ত হইলে, যেমন হওয়| উচিত, 
বাস্থদেব সম্পূরণক্পে না হইলেও, অন্ততঃ বছুপরিমাণে সেইরূপ 
হইয়াছেন, এবং এইরূপ রাজত্বসমরে রাজ্যে যেরূপ উন্নতি হওয়া 
উচিত, বাড়া সেইরূগ উন্নতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই।” 

উৎকল সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর মহাশয়ের ভ্রমণ 
ৃত্ান্তের একস্থানে আছে £--পমহারাজ্জের ও যুবরাজের সৌনজন্তপূর্ণ 
ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উৎকলের রাজন্তবর্গের মধ্যে হুঁটলদেব আদর্শ 
পুরুষ, রাজপদোচিত কর্তব্যগুলি দক্ষতাঁসহ সম্পাদন করিয়া, তিনি 
যেরূপ শীল্ত্রালোচনা ও সাহিত্য চষ্চায় ঘত্ববান, সেরূপ দৃষ্টান্ত এ হতভাগ্য 
দেশে, বিশেষতঃ আমাদের রাজকুলে বিরল। পাশ্চত্যশিক্ষালাভ ন! 
করিয়া, পাশ্তত্য গ্রহণযোগ্য ভাব সকল তিনি যেরূপ আত্মস্থ করিতে 


২৬৮ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


পারিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার স্থতীক্ষ দৃষ্টি ও অসাধারণ প্রতিভার স্ম্পষ্ 
পরিচয় পাওয়া যায়।” আর একস্থানে আছে “ন্চলদেবের সকল 
কার্যে আড়ঘর শৃন্ঠত প্রকাশ পায়। রাজবাটা এবং গৃহসজ্জাদি 
পদ এবং অবস্থার অনেক নিয়ে। ইহা নিন্দার কথা নহে বরং প্রশংসারই 
কথা1।” এই প্রবন্ধের আর একস্থানে আছে “সভাঁভঙ্গের পর আমর! 
রাজবাড়ীতে আহার করিতে গেলাম। আহারের সময়ে মহারাজের 
আদর ও যদ্বু দেখিয়া মোহির্ত হইয়াছিলাম। বহু পরিচারক ও 
কর্মকারক সত্বেও নিজের হাঁতে পরিবেশন করিয়! এবং নানাপ্রকার 
মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিয়। আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। 
আজ “রুক্মিণীর বিবাহ নামক একটি উৎসব এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়! 
এই উপলক্ষে দেবগড়ে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। বর্তমান 
রাজধানী হইতে প্রার এক মাইল দুরে পুরাতন রাজধানীর ভগ্রাবশেষ 
রহিয়াছে। এইস্থানে জগন্নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। : সেখান হইতে 
রোস্নাই নূতন গড়ে আমে এবং সমস্ত রাত্রি বাজী পোড়ান হয়।” 

ধর পত্রের আর একস্থীনে আছে “আমরা মহারাজের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতে গেলাম। প্রায় ছুইঘণ্টা কাল সাহিত্যবিষয়ে 
কথোপকথন হইয়াছিল। কি সংস্কৃতসাহিত্য কি প্রাচীন উৎকল সাহিত্য 
উভয়েতেই তাহার গভীর পাগ্ডিত্ব। কালিদীসের কবিতার উপর 
মুরারির শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিয়! তিনি যেরূপ মত ব্য করিলেন, : 
তাহা আমাদের নিকট অসঙ্গত বোধ হইল। অলঙ্কার বিন্তাস ও 
রচনা পারিপাট্যের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করা বিশুদ্ধ প্রাচ্য ও 
প্রাচীন রুচির পরিচায়ক। সে যাহ! হউক, তাহার ন্ায় স্বাধীনচেতা 
চিন্তাশীল, নিষ্ঠাবান ভারতীভক্ত উৎকল ভূমিতে একাস্ত বিরল। 
মহারাজ তাহার অসম্পূর্ণ বীরবাম! কাব্যকে সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায় 
মহারাস্থ্ীয় তাঁধাতে লিখিত একখানি নবগ্রকাশিত জক্ীবাঈচরিত 
আনাইয়! তাহার উৎকল অনুবাদ করাইবার অ'য়োজন করিয়াছেন 


বিবিধ, নিষয় রি 


প্রাতঃকালে ছয়টার সময় বাঁমড়া ত্যাগ করিলাম। বিদেশ হইতে 
গৃহে চলিলাম বটে, কিন্তু তথাপি হৃদয়ে বিষাদময় ভাব জাগিয়াছিল।” 

উড্ভিষ্যার কোন একজন খ্যাতনাম! ব্যক্তি রাজা স্তর বাসুদেব 
স্থটলদেবের সহিত পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইয়৷ তাহার নিত্যজীবন যাপনের 
নিয়মপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া, তাহার বিদ্ভাগৌরব ও কবি-সম্মান স্মরণ 
করিয়া, রাজ্যপালন ও কর্মণিলতাঁর বিশালতার প্রমাণ পাইয়া, স্তর 
বাস্থদেবকে “সহত্রবাহু” বলিয়৷ 'অবিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকই 
সেই কর্ণাবীর তাহার রাজ্যের চতুদ্দিকে স্থিত অসংখ্য পার্বত্য স্বাধীন 
রাজ্য সমূহের মধ্যস্থলে ১৮৭৩ খুষ্টা্ব হইতে ১৯০৩ খৃষ্টান্ের নবেম্বর 
মাস পধ্যন্ত ত্রিশ বৎসর সময়ের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক, পরিবর্তন 
আনয়ন জন্ত নাঁনাক্ষেত্রে এত অধিক কাঁজ করিয়৷ গিয়াছেন, যাহা 
দ্বিবাসথ ও এক মন্তক বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এ অল্প সময়ে সম্ভবপর 
নহে। তীহার প্রতিদিনের কর্মের তালিক1 ধাহারা দেখিয়াছেন, 
তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, কোন দেহধারী ক্ষুত্র মানবের পক্ষে 
সেন্ূগ কর্মশীলত| সম্ভবপর নহে। তাই তিনি কবির দৃষ্টিতে দ্বিভুজ 
হইয়াও “সহত্রবাহু” ছিলেন। তাহার পর উপরিউক্ত মহোদয় তাহাকে 
উড়িষ্যার সমাজ ও সাহিত্যিক জীবনে “যুগপ্রবর্তক” বলিয়৷ সমাদর 
প্রকীশ করিয়াছেন । ' উড্ভিষ্যায় তিনি সত্যমত্যই যুগপ্রবর্তক বলিয়া 
অবিহিত হইবার সম্পূর্ণ ঘোগ্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সনেহ নাই, 
কারণ ১৯০০ খুষ্টান্দে যখন রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর বর্ধমান 
বিভাগের বিগ্ভালয় সমূহের পরিদর্শকের পদে অবস্থিত, তৎপুর্ব হইতে 
নানাকারণে আমাদের সহিত তীহীর দীর্ঘকাঁলব্যাপী আত্মীয়তা 
থাঁকিলেও, সে সময়ে সর্বদা দেখ! সাক্ষাৎ নিবন্ধন আত্মীয়ত! ঘনীভূত 
হইয়াছিল। উড়িষ্যার সুসন্তান রায় রাধানাথ * পুনঃপুনঃ আমাকে 
বলিয়াছিলেন “বঙ্গের বিদ্যাসাগর দেখিয়াছেন, জীবনচরিতও লিখিয়াছেন, 
একবার আমানের উড়িষ্যার বিছ্বাসাগরকে দেখিয়! আস্গন। আমিই 


২৭5 স্ঠর বাসুদেব জীবনী 


আপনার যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিব। একটি খাঁটি সত্য 
মানুষ দেখিয়া! চক্ষু সার্থক করুন।” নুতরাং স্তর বাস্থদেব যে উড়িষ্যার 
নবজীবনের প্রবর্তক সে বিষয়ে সনেহ নাই। দীর্ঘ ভবিষ্যতে তাহার 
কীন্তিকলাপের গৌরব ঘোষিত হইবে। আর একটা বড় "মজার কথা 
এ সমালোচকের উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। সে কথাটি, "শক্তির দ্বারা 
রাজপদ আবৃত।” কি চমৎকার কথা, এ উত্তির অন্তরালে একটা 
গভীর সত্য লুক্কাইত আছে। সংসারে মচরাচর অনেক বেচারা 
ব্যক্তি, অনেক অপদার্থ মূর্খ, অনেক অনাচারী মানবসন্তান রাঁজ- 
সিংহাসনের সম্ত্রম ও ওজ্জল্যের চাঁকচিক্যে আপনাদিগকে শোভনদৃশ্ 
রাজপুরুষ বলিয়া অনুভব করে, এবং সাধারণ জনমগ্ুলীকেও সেইন্ধপ 
অনুভব করাইতে প্র্াম পায়, সংসারের সম্পদ ও তাহার গৌরব, মানুষের 
এইরূপ সেবাতেই সর্বদা নিয়োজিত। আর পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 
সম্পদ ও সন্ত্রমকে লাভ করিয়৷ সেই সম্পদ ও সন্ত্রমকেই গৌরবান্বিত 
করিয়৷ থাকেন। উত্তম পুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী 
উভয়েই চরিতার্থত! লাভ করিয়। থাকেন। ভাই ইহার দৃষ্টিতে "শক্তির 
দ্বারা রাজপদ আবৃত” এই মহাবাক্যের মূল্য স্তর বাস্ুদেবে শতগুণে 
পরিশ্ফুট হইয়াছে। স্তর বাস্থদেবের স্বভাবজ প্রতিভা, তাহার 
বিগ্ভাগৌরব, তাহার প্রজাগ।এনপদ্জতি তাহার আত্মসম্মান ও পরসম্ম(ন- 
বোধ, তাহাকে সর্বত্রই অজেয় পুরুষরত্ধে পরিণত করিয়৷ রাণ্গাছছিল, 
তাই রাজপদ "দ্বার তিনি আবৃত না হইয়া, তাহারই দ্বারা প্রাজপদ 
আবৃত” হইয়া ধন্য হইয়াছে। তাহার স্ায় মহাঁমুভব ব্যক্তির রাজপদ 
পরিগ্রহণে রাজপদের গৌরৰ শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
তাহার পরিত্যক্ত রাজাসনে ধাহারা উপবেশন করিয়াছেন, তাহাদের 
 পুণ্ফলের সীমা নাই, কারণ সত্য সত্যই স্তর বাস্দেবের 
পরিত্যক্ত রাজ সিংহাসন, রাঁজ সিংহাসনের যোগ্য, মহামূল্য রাজাসন। 
ইহার আর একটি বাক্যের আলোচনার আব্তক। ইনি রাজা 


বিবিধ বিষয় ২৭১ 


স্তর বাহ্থদেবকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলন! করিয়! বলিয়া- 
ছেন “বাস্থদেৰ বিক্রমাদিত্যের ন্যায়, আড়ম্বরশূন্য।” ইংরেজ রাজ 
দরবার হইতে আর্ত করিয়া বু বহু খ্যাতনাম! ব্যক্তি একবাক্যে 
রাজাকে সর্ববিষয়ে আড়ম্বরশূন্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 
শয়নে, আসনে, আহারে ব্যবহারে, বিদ্বা বিনয়ে, শাস্ত্র ধর্শে, প্রজার 
সুখ সাঁধনে, শীমনে ও পালনে, সকল বিষয়েই বাসুদেব আদর্শ 
নরপতি ছিলেন, সর্ববাদীন্মত সাক্ষ্যের উপর বির্ভর করিয়া অকুষ্ঠিত, 
চিত্তে তাহাকে বর্তমান যুগের “বিক্রমাদিত্য” বলিয়া অভিহিত 
করা যাইতে পারে। পু 

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর তাহার আলোচনার অপর একস্থানে 
লিখিয়াছেন “দেবগড়ে স্তাবকগণের কিরূপ সংকাঁর হইয়া থাকে, 
নিম্নোক্ত ঘটন! তাহার পরিচয় স্থল। বিষয় বিশেষে তর্ক বিতর্ক 
নিবন্ধন মহারাজের সহিত আমার মতভেদ হয়। মহারাজ বলিলেন, 
'আপনি যাহী বলিলেন, আমি তাহাতে দায় দিতে গারিলাম না। 
আপনার মত ইউরোগীয় অনুসারে গঠিত। আপনি সাহেবী মতের 
অযথা পক্ষপাতী?” আমি বিহিত উত্তর . দিয় কাধ্্যান্থুরোধে বাসায় 
গেলাম। আমার অনুগস্থিত সময়ে মহারাজ তাহার পার্খচরদিগের 
একজনের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্খচর উত্তর. করিল “মণি ম! 
ছামুরু * যে আল্ঞ। করিলেন উহাই ঠিক। ইনি সাহেবদের কথায় 
ভুলিয়াছেন। কত সাহেব আপিয়! “বাড়ীতলে' 1 পড়িয়া আছেন। 
মহারাজ শুনিয় ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন, তুমি আমার সস্তোধার্থে আমার 
সম্মুখে যেরূপ বলিলে, কালে সাহেবের সম্মুধে একথা না বল হুজুর 
কত রাজ! আপনার “বাড়ীতলে” গড়িয়া আছে।” 


* মহাত্বন মহারাজ ইত্যাদি শবে ব্যবহত হয়। 
1 অর্থাথ আশ্রয়ে ব! ভাবেদ[রিতে। 
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একদা কোন প্রয়োজন বশতঃ রাজ! শ্তর বান্দেব হুঢচলদেব 
রাজ তবনের বাহিরে যাইবেন বলিয়া ভূত্যকে পাছুক আনিতে 
বলিয়াছেন, ভৃত্য সেট কাধ্য অম্পন্ন করিবার পূর্ব্বেই, জনৈক কর্মচারী 
শশবান্তে রাজার পাদুকা আনিয়া দিবা মাঝ, রাজ! বাহাদুর একবারে 
অধিমূষ্ঠি ধারণ করিয়া নেই কর্মচারীকে তীব্র তিরস্কার করিতে 
করিতে বলিয়াছিলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখেছে? তোমার আত্মসম্মান 
বোধ নাই? স্থান, সময়, কাজ, কাজের গুরুত্ব ও তৎসাধনের 
প্রয়োজন বোধ তোমার হয় নাই ?”এই ত গেল এক জাতীয় ঘটনা। 
আর এক জাতীয় ঘটনা এই যে, রাজা স্তর বাহ্থদেব সুচলদেৰ 
একাকী এক অপ্রশস্ত স্থানে বসিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতে- 
ছিলেন, এমন সময় এক কর্মচারী রাজকার্য্যোপলক্ষে রাজ সমীপে 
উপস্থিত হইলেন। মে কাধ্য সমাধা করিতে সামান্য কিছু সময় 
ক্ষয় হইবে। স্বতন্ত্র আসন নাই দেখিয়া, রাজা বাহাছুর সেই কর্মচারীকে 
স্বাসনের অর্ধাংশে বসাইয়া কাঁধ্য শেষ করিবার অভিপ্রায়ে কর্মচারীকে 
নিজের পার্শে বসাতি বলিলেন। কর্মচারী অত্যধিক সক্কোচ বোধ 
করিয়৷ দাঁড়াইয়া আছেন, বদিতে সাহদ করিতেছেন না। রাজ 
বাহাছর বলিলেন “না বিলে, কাজ হবে না, এইখানেই আমার 
পাশে বন্ুন।” বলিয়৷ তাহার হাত ধরিয়া নিজের পার্খে বসাইয়া 
কাজটি শেষ করিয়া দিলেন।* 

রাজ! স্তর বাস্থদেৰ স্থুলদেব সর্ধাদাই দিবসের শেষ ভাগে 
রাজবাটার মন্তুখভাগে পরিচিত নাগরিক ও প্রজাগণের সঙ্গে নানা 
বিষয়ে কথা কহিতেন। এরূপ সময়ে প্রায় ৩৪ ঘণ্টা কাল এক দণ্ডে 
ভর দিয়! দণ্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়। যাইত। অনেকেই মনে করিতেন, 
রাজার সহিষ্তুতা অসাধারণ, কোন কোন ছুষ্ট বুদ্ধির লোক মনে 





* এ উভয়বিধ ঘটনাই ষ্টেটকর্মচারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্্র দাশের নিকট শুনিয়াছি। 
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করিত, রাজ! এ দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়াই শী দীর্ঘ সময় দণ্ডায়- 
মান অবস্থায় থাঁকিতেন, এই ভাবিয়! কৃত্তিবাস মিশ্র নামক জনৈক 
্রাহ্মণ সন্তান রাজার অজ্তাতসারে রাজার পশ্চাদ্দিকে গিয়া লাঠি 
গাছিতে আঘাত করে,, দণ্ড হস্ত চ্যুত হয়, উপস্থিত বহলোক ঈদৃশ 
ব্যবহারে ভীত ও কুঠিত হইয়! নীরবে দণ্ডায়মান। রাজা বাহাদুর 
বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া! তাহাকে বলিলেন, ”দেখিলে, দণ্ড আমাকে 
ধারণ করে না, আমিই দণ্ড ধারণ করি।” সকলে রাজার উদার ব্যবহার 
দেখিয়া অবাক হুইল। উপস্থিত লোৌকমণ্ডলী মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ- 
সন্তানের গুরুতর দণ্ড হইবে। * 

একজন চ্ষত্মান ভ্রমনকারী বামড়া পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার 
অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, মেই ধিবরণ হইতে উদ্ধতাংশ £-_- 
«এই রাজ! মহোদয় নিজ কথিত বাক্যের প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য 
ব্যস্ত নহেন, বা আজ্ঞা অবধান মণিম! ছামুরু? সন্বোধনে সন্মানিত 
হওয়। স্থখকর মনে করেন না। ইনি বিলাস এবং আলম্ত পরতন্ত্র . 
নহেন, সর্বদাই উৎসাহী ও উদ্ঘমশীল এবং উন্নতি পিপাস্থ, গর্ব নাই, 
অভিমান নাই, আছে কেবল কতকগুলি সদ্‌গ্ুণ।” আর এক স্থানে 
আছে, “ছত্রিশগড় বিভাগের ইংরাজ অধ্যক্ষগণ যুক্তকষ্ঠে স্বীকার 
করেন যে, অন্যান্য গড়জাত অপেক্ষা বামণ্ডায় শিক্ষোন্নতি এবং 
সাহিত্য রসিকত! প্রশংসনীয় । এ বিষয়ে বামণ্ড অন্যান্য গড়জাতের 
পথ প্রদর্শক” এ দীর্ঘ বিবরণের আর এক স্থানে আছে £-_ 
“ইংরেজ রাজ কঠিন বিধি প্রণয়ন করিয়া যে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা 
উঠাইতে অসমর্থ, মেই উৎকোচ গ্রহণ প্রথা রাজ! মহোদয়ের তীক্ষ 
দৃষ্টির ফলে বামগ্ডায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞীত' এ কথা বিশেষ দৃঢ়তার 
সহিত বলা যাইতে পারে। অন্যান্য মহদনুষ্ঠান ছাড়িয়া দিলেও, 


*পর্ডিত মধুসদন মিশ্র তর্কবাচল্পতি প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃীত। 
৩৫ 
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কেবল এই এক কার্যের জন্য বামওধিপতি দেশের গৌরবস্থল। 
উৎকোচ প্রথা, ন্যায় বিচারের অন্তরায়, তদভাবে অক্রেশে ন্যায়ের 
মহত্ব রক্ষা হইয়৷ থাকে। বামগ্ডায় তাহাই হইতেছে।” আরও এক 
স্থানে আছে £__"একটি গড়জাত রাজ্যে এইরূপ বিবিধ সমহুষ্ঠান 
হইতেছে দেখিয়া, কোন্‌ শ্বদেশয় ব্যক্তি গ্রীতি লাভ না করিবে? 
বামগ্ীয় কি রাজধানী, কি মফঃম্বল, চতুর্দিক পরিফার পরিচ্ছন্ন। 
পুলিশের বিশেষ সতর্কতা দেখা গেল। বামড়া পুলিশের সমস্ত 
কর্মচারী দেশীয় লোক । এতত্তিন্ন অন্যান্য বিভাগে ছুই একজন 
ছাড় সমস্ত দেশীয় লোক (বামড়ারাজ্যবাসী ) বলিলেই চলে। 
অন্যান্য গড়জাত রাজাদের স্বদেশীয় লোকদের প্রতি এতটা অনুকূল 
দৃষ্টিপাত সকলের পক্ষে শ্রেয়স্কর।” 

উক্ত বিবরণের আর একস্থানে এইরূপ লিখিত আছে £_-পএই 
রাজ্যের রাজকুমার শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব মহোদয় যৌবন সীমায় পদার্পণ 
করিয়াও নীতিসম্মত পদবী হইতে স্মলিতপদ হন নাই। ইহার হৃদয়ে 
সর্বদা উচ্চভাবের প্রস্ফুরণ আশাপ্রদ। আশা আছে, কুমার মহোদয় 
জনৈক প্রজারগরক ও স্ুবিবেচক শাসনকর্তা হইতে পারিবেন। পন্মরাগ 
খনিতে কাচের প্রাছ্র্ভাব অসম্ভব বলিয়া নীনিনিশাবদ পণ্ডিতশিরোমণি 
বিষুশর্মা যাহা বলিয়াগিয়াছেন তাহা যথার্থ__অতি বথার্থ।» 

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের মন্তব্যের অপর একস্কান হইতে 
উদ্ধতাংশ £__ণউৎকোচ এবং পুলিশ অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে বাম্ড়ার 
রাজশাসন আশাতীত উন্ননি লা করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাজধানী 
হইতে বহুছুরে এবং মহারাজার চক্ষুর অগোচরে থাকিয়াও, বাম্ড়ার 
কর্মচারীগণ আপনাপিগকে তাহার দৃষ্টির পুরোবর্তী মনে করিয়া অতি 
সতর্ক হইয়া কার্য করেন। প্রায় প্রত্যেক কর্মচারী ইহা জানেন, ষে 
যত গোঁপন ভাবেই অন্তায় করুক না কেন, তাহা মহারাজের অজ্ঞাত 
রহিবে না এবং একদিন তাঁহার জন্ত নিশ্চয় প্রায়শ্চিত্ব করিতে হইবে।” 
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আর একন্থানে £__পমুটলদেব নিজে নিজের রাঁজন্ব সচিব, নিজে নিজের 
ূর্তকর্মচারী। তাহার রাজস্ব বিভাগ এরপ সুনিয়মে এবং নুশূঙ্খলার সহিত 
পরিচালিত থে, কোন কর্মচারী একটি পয়সা আত্মসাৎ করিতে পারে না। 
পূর্তকর্মে নিজে অশিক্ষিত হইয়াও, নৈসর্গিক বুদ্ধি দ্বারা রাজ্যের পূর্তবিভাগে 
তিনি যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত এবং লববপ্রতিষ্ 
এঞ্জিনিয়ারও তাহ! দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইবে।” বলং কৃমিক্ষেত্র সম্বন্ধে 
আলোচনায় এইরূপ মন্তব্য লিখিত আছে :পপূর্ণ মনতুষ্যের অধিকাংশ 
সদ্গ্তণ সুচলদেবে বর্তমান । এত সন্গুণের সমবায় দেনীর লোকের 
মধ্যে আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। তাহার কার্য দেখিলে 
বোধ হইবে, যেন বিধাতা দেশীয় শরীরে ইউরোগীয় মন্তক সংষোগ 
করিয়াছেন, জুটলদেব যেমন চিন্তানীল তেমনই কাঁধ্যশীল। যেরূপ 
সরস্বতীভত্ত সেইরূপ লক্ষমীভক্ত। পুস্তকালয্ন ও শয্যাগার উভয়ের প্রতি 
তাহার সমান আস্থা । এই বলংকুঠি মহারাজের ল্দ্মী ও সরস্বতীর 
উপাসনার সামগ্রস্ত স্থলী বটে। এখানে ছুট! প্রশস্ত শসাক্ষেত্রের নাম 
'ঙ্্ী” ও নঅননপূর্ণাঃ । 

রাধানাথ বাবু প্রথম বাঁমড়া অবস্থানকালে, সর্বপ্রথম রাজ স্তর 
বাস্থদেব সুঢলদেব তাহাকে প্রধান পাট জলপ্রপাত দেখাইতে লইয়া 
যান। উভয়েই পদব্রজে গিয়াছিলেন। “সঙ্গে ছত্রধারী, চামরধারী, 
শরীররক্ষী ইত্যাদি না৷ থাকিলে, রাজার বহির্গমন যেমন অন্যত্র সম্ভব 
নহে, এখানে সেরূপ নহে। ঠিক উন্টা। কেবল মাত্র একজন ভৃত্য 
সঙ্গে ছিল। ফিরিয়৷ আসার সময়ে পথে রৌদ্রতাপ নিবন্ধন ছাত। 
খুলিলাম। মহারাজের ছাত। ধরিবার জন্য তাঁহার তৃত্যকে আমিই 
বলিলাম। মহারাজ স্বহঠন্ত ছাত| খুলিলেন ও ধরিলেন। আমি 
ভাবিলাম, কেবল ভদ্রতার আতিশধ্য নিবন্ধন এন্পপ করিতেছেন। 
ইহা ভাবিয়া আমি বলিলাম, “মহারাজ! আপনার যেরূপ অভ্যাস 
আছে, সেইরূপ করুন।” মহারাজ বলিলেন, “আমি ত সেইরূপই 


২৭৬. স্তর বাস্থুদেব জীবনী ্‌ 
করিতেছি, অন্যে ছাত! ধরিলে, আমার স্ুখান্ুভব হয় না। এ একটি 
: সাধান্ত ঘটনা সত্য, কিন্তু এইরূপ সামান্ত ঘটনা হইতেই লোকের 
প্রকৃতি জানা যায়।* 
রাজা স্তর বাস্থদেব সুলদেবের রাজকাধ্য ডোর পদ্ধতির 
“অন্তরালে মূলদেশে গভীর উদ্েসত নিহিত থাকিত। যে উদ্দেস্ত সাধন জন্য 
ষে কার্য্ের সুচনা করিতেন, তাহা! কখন একদিনের একবারের চিন্তায় 
গঠিত হইত না । আন যে কাজ আরম্ভ করিবেন, ছয়মাস পূর্বে গোপনে 
সে কার্য্যের নিয়ম গদ্ধতিগুলি স্থিরীকৃত হইত। কিন্তু কেহ তাহা 
জানতে বা বুঝিতে পারিত না। বখন কাজ আরম্ত হইল, তখন হয়ত 
লোকে না! বুঝিয়া মনে করিল, কোথাও কিছু নাই, সহসা! এত বড় বড় 
কাজের আয়োজন! শ্তর বাসুদেব অনেক সময়ে পার্বচরদের ঈদৃশ 
ভাবের পরিচয় পাইয়৷ প্রকারান্তরে জানাইয়৷ দিতেন, কতদিন পূর্বে 
ধঁ কাজের হৃত্রপাত হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজকীয় কাধ্যের উদ্দে, 
উদ্দোশ্তের গুরুত্ব গুরুত্বের রহস্তরক্ষায় সর্বদাই বিশেষ দৃষ্টি ছিল, 
তাই কোন সময়ে কোন কাজে তাহাকে কেহ কখন ব্যর্থচেষ্ট 
হইতে দেখেন নাই। সেই কম্মবীর আপনার কাধ্যকলাপের নিয়ন 
পন্ধতি আপনিই গড়িয়া তুলিতেন, আপনিই সে গুলিকে কাধ্যে 
পরিণত করিতেন। কাহারও মন্ত্রণার অপেক্ষা করিতেন ন:! ছয় 
মাস পুর্বে প্রসঙক্রমে কোন কথার আলোচনা হইয়াচিশ, সেই 
আলোচন! ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া, সহস! ছয় মাস ণরে কলেবর 
গ্রহণ করিতে যাইতেছে দেখিয়া, লোক কত সময়ে আঁশ্চ্য্যান্থিত 
হইয়াছে। * | 
রাজা স্তর বান্দেব সুঢলদেবের বিপক্ষ পক্ষ বলিয়! কোন দিন একটা 
দল ছিল না। সকল লোকই তাহার গুণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া 


শি ২ টি 


* স্টেটের অন্যতম কর্মচারী জীযুজশর ধচ্্র দাশের নিকট গুনিয়াছি। 





বিবিধ বিষয় এ বহর 


পর 


তাহার সমাদর করিতেন, তথাপি কখন কখন কোন কোন লোককে 


বিরূপ ভাঁবাপন্ন দেখিতে পাওয়৷ যাইত। তাহারা ততদিন বিরূপ 


ভাবাপন্ন, যতদিন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় সঙ্ঘটন ন! হইত। পরিচয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে হুর্য্যোদয়ে অন্ধকারের পলায়নের স্থায় সকল বিরূপ ভাব যেন 
সহজতাবে আপন! আপনি তিরোহিত হইত। এরূপ ঘটনা আমর! 


নিজেরাই অবগত আঁছি। এরূপ ঘটন! সংস্ট কৌন কোন গা ব্যক্তি . 


এখনও জীবিত আছেন, এবং রাজার প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা 
ভক্তি আছে জানি বলিয়া, টান স্থলে নামোল্পেখ করিতে পারিলাম না। 

রাজা শুর বাস্থদেব থচলদেব রাজ্য শান ক্ষেত্রে যে উচ্চ রাজ- 
নীতির পরিচয় প্রদ্দানে সক্ষম ছিলেন, সে সঘন্ধে বহু ঘটনা বর্তমান 


থাকিলেও, সে সকলের আলোচন! সম্ভবপর নহে, ঙ্গতও নহে। 


কেবলমাত্র ু একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্বেই উল্ত 
হইয়াছে, একদা' এক কন্ম্যুত ব্যক্তিকে পুরোবর্তী করিয় ছুইজজন কর্মচারী 
ও দুইজন পদস্থ ভদ্রলোক একযোগে চক্রান্ত করিয়৷ তীহাকে বিপন্ন 
করিবার আয়োজন করিয়াছিল। রাজ! বাহাদুর আত্মরক্ষা করিয়া 
পরে, এক এক করিয়া! চক্রান্তকারীদের সকলকেই হস্তগত কারলেন, 
তাহাদের মধ্যে পরম্পরে স্বার্থসাধন জন্য, যেসকল পত্রালাপ হইয়াছিল, সে 
গাঁলও ক্রমে এক এক করিয়া সংগ্রহ করিলেন। পরে রাঁজকাছারিতে 
একটি প্রকান্ত সভায়, সেই মকল ব্যক্তিকে মিলিত করিয়া গ্রত্যেক ব্যক্তিকে 
তাহাদের নিজ নিজ লিখিত পত্র উচ্চকণ্ঠে গাঠ করাইলেন। শ্রোতৃবর্গ 
মনে করিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি অতি গুরুতর দণ্ডের 
ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাজাবাহাছুর তাহাদের প্রত্যেককে 
ক্ষমা করিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা আপনার জন হইয়া এরূপ করিলে? 
এই ব্যাপারের পর, অপরাধীদিগকে যে দণ্ড আমার দিবার অধিকার ও 
ক্ষমতা আছে, তাহা আমি প্রয়োগ করিলাম ন!। এবপ ভন্র ব্যবহারে যদি 
তোমাদের চৈতন্ত হয় ভালই, নতুবা দণ্ডের গুরুত্ব অতি ভীষণ আকার 


চে 


চে শর বাদে আ।বপ। 
ষ্ * 


ধারণ করিবে।» কিন্তু পরবর্তী কালে ইহারা রাজাবাহাছুরের নিকট স্নেহ 
ও স্ধযবহারে কোন দিনই বঞ্চিত হন নাই।* 

রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে রাজা স্যর বানুদেব ছুটলদেব 
একটা! বিষয়ে সর্বদা! সতর্কভাবে চলিতেন। প্রজার নিকট ও 
উপরিতন রাজ্রশক্তির নিকট কিরূপভাবে আত্মমর্ধযাদ। রক্ষা! করিয়া 
চলিতে হয়, তাহার এই জ্ঞান অতি উজ্জল ছিল। প্রজার নিকট 
প্রজাবংমল অথচ নির্ভীক রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার পদ্ধতিটি 
তাহার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিল। আর তিনি তাহা ঠিক ঠিক পালন 
করিতেন। তিনি ভয়ে ভীত হইবাঁর পাত্র ছিলেন না। আবার কোন 
কারণে অযথা কঠোরও হইতেন না। উপরিতরন রাঁজশক্তির সম্যক 
. মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার রীতি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, 

কিন্ত কোন দিন কোনও কারণে কোনও উচ্চতম ইংরেজ রাজ 
কর্মচারীর নিকট হীনতার পরিচায়ক কোন ব্যবহার করেন নাই। 
সেখানে ভারতীয় সামন্ত নরপতির মর্যাদা রক্ষার বেশ পটু ছিলেন 
এবং সেইভাবেই চলিতেন। 1 

রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর নিজে উচ্চদরের সাহিত্যিক ও কৰি 
[ছলেন। তিনি প্রাচ্য ও গাশ্চত্য উভয়বিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি 
ছিলেন। তিনি রাজা শ্তর বাসুদেব সুটলদেবের বলং কৃষিক্ষেত্রের 
স্থান নির্বাচনে এতই চমত্কৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে. এস সম্বন্ধে 
তাহার আলোচনাটুকু উদ্ধত করা গেল। “আমি দমগ্র উড়্িয্যা 
ভ্রমণ করিয়া এরূপ একটি স্থানও দেখি নাই। প্রকৃতির শোভ। 
এবং মন্থুষ্যের অধ্যবসায়ের প্রন্ূপ মমাবেশ দেখিয়া কে না গ্রীত 
হইবে? কি তক্ত, কি কবি, কি বিষয়ী সমস্তের পক্ষে এই স্থান 
সমান উপযোগী । রাজধানী দেবগড় অপেক্ষা এ স্থানের অল বায়ু 





* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমণি বিচ্যারত্বের প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই.ঘটনা গৃহাত হইয়াছে। * 
+ রায়বাহাছুর রাধানাথ রায়। 


ক 
বিবিধ বিয়া... ২৭৯ 


সম্ভবত অধিক স্বাস্থ্যকর! শৈলপ্রাচীরবেষ্টিত হইয়াও এখানকার 
বিশাল চক্রবাল পবনের' অপ্রতিহত সধশরের সম্যক উপযোগী । 
বর্ষাকালে এই স্থান অতীব মনোহর হইয়া, থাকে। আকাশে জল: 
 ভারাবনত জলদমালা, কেকামুখরিত আসারসিক্ত প্রফুল্ল বনরাজি, 
জলদসংবলিত ছায়ালৌকচিত্রিত স্ভবিধৌত নীল শৈলশ্রেণী, ছুর- 
প্রসারিত শ্ঠামায়মান কৃষিক্ষেত্র এবং কাননলক্ীর দর্পনরূপী বিশাল 
হদের একত্র সমাবেশের দ্বারা বর্ষাকালে এই স্থানটি প্রকৃতির 
আলেখ্যশালাবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে । মেঘদূত বর্ণিত অধিকাংশ 
দৃশ্তই এই স্থানে স্থলভ এবং এইরপ স্থানই মেঘদূত পাঠের সম্যক 
উপযোগী ।” ইহার পরেই তিনি লিখিতেছেন “জীবনে নানাশ্রেণীর 
লোকের সহিত আলাপ করিয়া সুঢলদেবের ন্যায় সমতুল প্রক্কৃতি 
আমি আর দেখি নাই। মনে সমস্ত বৃত্তি আছে, কিন্তু সমস্ত 
বৃত্তির তিনি গ্রভু। কোনও বৃত্তি উচ্ছজ্ঘখল হইয়া তাহার উপর 
গ্রভুত্ব করিবে, ইহা তাহার কোষ্ঠীতে নাই। কাধ্যপ্রধান, অথচ 
ভাব প্রধান, নাতিক্রোধন অথচ নাঁতিদহিষ্, স্থান দেখিয়া 
গণনাশীল, স্থান দেখিয়া মুক্তহস্ত । গর্ব না থাকিয়৷ তাহার যথেষ্ট 
আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, কাহারও প্রতি ন্েহ করিলেন বলিয়া যে 
তাহার দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া যাইবেন, এমন নহে। অভি- 
যোক্তাকে একটি কর্ণ দিয়া, অন্য কর্ণ অভিযুক্তের জন্য মুক্ত রাখিতে 
তিনি সর্বদাই সতর্ক। অন্যের উপদেশ প্রার্থী হইয়াও, নিজ বৃদ্ধির 
স্বাধীনতা বিসর্জন করিতে তিনি কদাচ প্রস্তত ছিলেন ন!। 
সুটলদেব ন্যায়পর অথচ কলের মত ন্যায়পরার়ণ ছিলেন না। তাহার 
ন্যায় জ্ঞান করুণাজড়িত ছিল। তাহার যশে অভিরুচি ছিল, কিন্তু 
তিনি যশোরঙ্ক ছিলেন ন!। কৃত্রিম উপায়ে যশপ্রচারের কিংবা 
অলিক যশের আকাজ্ষা করিতেন না। আমোঁদে বিতৃষ্ণ! ছিল না, 
মূল যে স্বাস্থ্য তাহার ক্ষতি না করিয়া যতদুর আমোদ লম্ভব, সে 
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সীম তিনি অতিক্রম করিতেন না। ধর্ম, অর্থ, কাম প্রতি তাহার সমান 
দৃষ্টি, কাহারও প্রতি একাশক্তি নাই। কাহারও চি ও্দাসিন্য 

নাই। ফলতঃ-__ 

ধর্ম্ার্থ কাম! সমমেব সেব্যাঃ 
যহোকসক্তঃ সঃনর যঘন্যঃ ॥ 

সুটলদেবের জীবন এই উক্তির একটি প্ররুষ্ট নিদর্শন, ইংরেজী 
ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও ইউরোগীয়দিগের নিকট সুঢলদেবের প্রতিষ্ঠা 
কম নহে। গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন, 
সেই উপাধিই সেই প্রতিষ্ঠার পরিমাপক, কিন্তু ইহা বলিয়া ইউরোপীয় 
দিগের সহিত দেশীয় লোকদের প্রকৃত কিরূপ সম্বন্ধ এবং তাহাদের 
সহিত সংশ্রব রাখ! অপরিহার্য এবং স্থলবিশেষে বাঞ্চনীয় হইলেও, 
সেই সংশ্রবের সীম! কোথায়, তাহা তিনি বিস্থৃুত হওয়ার লোক 
নহেন। এই সীমা বিস্বত হইয়৷ এবং রাজনৈতিক পপ্রিয়বনধ* শষের 
আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, অনেক অপরিণামদর্শা নব্যশিক্ষাভিমানী 
দেশীয় রাজ! সময়ে সময়ে লাঞ্িত এবং বিপন্নও হইয়াছেন।” আর 
একস্থানে আছে “সাধারণতঃ গড়জাত রাঁজবুন্দের রুচি দেখিয়া! অনেক 
সময়ে আশ্চরয্যান্বিত হইতে হয়। নির্জন বাস, স্বাস্থ্যকর বারুসেবন 
এবং স্থন্দর প্রারুতিক দৃশ্ঠ দর্শনের সুবিধা ইহাদের যেরূপ আছে, 
উড়িষ্যায় এরূপ সুবিধা আর কাহারও নাই। এরূপ: ্বিধ! ইউ- 
রোগীয়দিগের হস্তগত হইলে, তাহারা পূর্ণমান্রায় তাহা! ভোগ করিতে 
বত্তবান হইয়া থাকেন। পর্বতের শীর্ষ কিংব! তটদেশ, সমুদ্রবেলা, 
মহারণ্য কিংবা প্রশস্ত নদীতীরে নির্জন স্দৃশ্পূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর 
স্থান নির্বাচন করিয়৷ সেখানে গৃহনির্্াণ করাইয়া তৃথায় আসিয়া 
অবস্থিতি করেন। বৃত্ীশ্বর ইউরো পীয়দিগের কথ! দূরে থাক, ধাহারা 
সেবাজীবী তাহারাও এইরূপ সুখ সস্তোগের স্থবিধা করিয়া নিবার 
জন্য আগ্রহান্বিত। অর্থহীন ভাবুকগণ, পর্বত, মহারণ্য দেখিবামাত্র 
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কাজে না হোক, কল্পনায় সে কুটারবাসের সখ ভোগ করেন। কিন্ত 
সাধারণ গড়জাতের অবস্থা দেখিয়! কি প্রতীত হয়? উল্লিখিত প্রকার 
উচ্চন্থখ ভোগের সমস্ত উপকরণ বিস্কমান থাকিতেও ইহার! অন্ধকারাঁ : 
বৃত পবনসঞ্চারশূন্ঠ আবর্জনাপূর্ণ নবরের (রাজভবনের ) নিতৃততম 
প্রদেশে গ্রাম্যন্থথে আকষ্ঠ নিমগ্ন। * * * বল! বাহুল্য যে বামড়ার 
মহারাঙ্গ শ্রীহ্নটলদেবের রুচি স্বতন্ত্র প্রকার । তাহার পাতডিত্য তাহার 
রুচির প্রতিভ্ বটে। স্থুরচির সনাতন গুরু কালিদাস, মুরারি 
প্রভৃতির ভক্ত হইয়! গ্রাম্য আমোদের পক্ষপাতী হওয়া! তাহার পক্ষে 
সর্ব্থা অসন্তব। মহারাজ সময়ে সময়ে নির্জনবাসের জন্ত একটি 
গৃহ্‌ প্রস্তুত করাইয়াছেন। গৃহটি একটি ক্ষুদ্র শৈলের তালুদেশে 
অবস্থিত এবং স্থপ্রণালীতে গঠিত।” অন্তত্র “বিদ্র সাধারণ লোককে 
তগ্বোন্ঘম ও পশ্চাৎপদ করায়, কেবল একমাক্র প্রতিভ| প্রতিকূল 
দৈবহস্ত হইতে দিদ্ধিকে ছিনাইয়। আনিতে সমর্থ। স্থটলদেব বিদ্বের 
দ্বারা আদৌ ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। স্থশিক্ষা ও দেশ 
পর্যটন দ্বারা তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে 
সর্ধবিধ বৃহত্তর অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হওয়৷ যায়। তাই তাহার প্রতিভা 
সুমময়ে সর্ববিধ অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে ভীত বঝ। পশ্চাৎপদ হইত 
না। তিনি কাজের পরিমাণ ও নিজের শক্তি সামর্থ্য ওজন করিয়া 
কাজে হাত দিতেন, এবং সর্বত্রই কৃতকাধ্যতার আনন্দ উপভোগ 
করিয়! সুবী হইতে জানিতেন।” * 

বনমালী গুরু “আধ্যমিত্র” নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া 
ছিলেন, রী গ্রন্থে বছ' বু গুণবান ও প্রাতঃম্মরণীয় ব্যদ্কিবর্গের 
নামাবলী সহ রাজা স্তর বাহ্থদেব সুচলদেবের মামোল্লেখ করিয়া 
বহু প্রশংস! করিয়াছিলেন। তদর্শনে রাজ! বাহাঁছুর ক্ষুপ্রমনে ও 
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টা রা অন্তরে বনিযনছিলেন- ন্ সর মায়া বাক্তির সহিত মিলিত 
করিয়! আমার এশার যোগ কিছুই আমাতে নাই, ইহ! অত্ন্ত অস্তায় 
কাজ হইরাছে। কোনমতেই এরূপ কর! উচিত নহে। কাজের 
ধারাই মাছ প্রশংযার পাত্র হয়। & তালিকার স্থান পাইবার 
ঘোগ্য:কি কাজ আমার আছে?” * 

অপ্পর এক গ্রন্থকার "ভারতাদর্শ” নামে একথানি গ্রন্থ রচন! করিয়া 
রার্জ স্তর বাহ্থদেব সুটলদেবের বহু বহু স্ততি করিয়াছিলেন, এবং 
সঙ্গে লঙ্গে তুলনায় অন্ঠান্য রাজগণের সম্মানের ধর্কতা সাধন চেষ্টাও 
সে গ্রন্থে স্থান পাইগ্নাছিল। এ গ্রন্থ দর্শনে রাজা বলিয়াছিলেন :-- 
"ভারতাদর্শ নামে গ্রন্থ রচনা করিয়৷ আমার বিষয় আলোচন! অত্যন্ত 
অন্যায় কাজ। এই অগ্তায় অনুষ্ঠানের সৌনর্ধ্য বৃদ্ধিকল্পে আবার 
অন্ঠান্ঠ রাজগণের মার্ন'সন্ত্রম হরণ চেষ্টা দে, সে অন্ঠায় অনুষ্ঠানকে কতদূর 
কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ কর! হায় না। ইহা বড়ই 
আঁক্ষেপের বিষয়” | * 

বামড়ার রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মর্চারীবর্গের মধ্যে কোন একজন 
কর্মচারীর কাধ্যকলাপে পরিতুষ্ট হয়৷ রাজা স্তর বাস্থদেব স্থুচলদেব 
একদা এক সভার আয়োজন .করিয়৷ এ সভাক্ষেত্রে এ কর্মচারীর 
কার্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া তাহাকে এক স্বর্ণপদক পুরস্কার 
দিয়াছিলেন। এ পদক দানের সময়ে সভাপতিরূপে খাঙ্গা বাহাছুর 
_ তাহার কর্্ঢারীবৃন্দকে সমবেতভাবে সন্বোধন করিয়৷ বলিয়াছিলেন £_- 
“আমি এই সমবেত কর্ণচারীবর্গকে আমার ভৃত্য মনে করি না, 
ইহারা সকলেই আমার সহকারী ।” &. 

একদা রাজ্যের একজন তাঁতী তাহার বন্ত্র বয়নের মধ্যে নানাবিধ 
'প্রকারে সুত্র পরিচাপনাদ্বার৷ রাজকীন্তির বু প্রশংসা করিয়াছে। 


* বড়কুমার ্ীযুক্ত বলভগ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত । 
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তাহাকে পুরস্কৃত করিয়া বঞ্িয়াছিলেন "তোমার পরিশ্রম ও তার রর 
ফল প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্ত শ্রমের ' তুলনায়, কার্ধোর ফল 
'অন্কাল স্থায়ী” * যে কাজ দীর্ঘকাণ স্থাী ও লার্তজনকা রাজা 
বাহাছুর সেইদকল কাজেরই বিশেষ পক্ষাপাতী ছিল্েন। ' 

পূর্বে নানাস্থানে রাজার. সাহিত্যান্থরাগ, ও সাহিত্যদেবার উল্লেখ 
কর! হইয়াছে। কাহাকেও সাহিত্য চর্চা করিতে দেখিলে, এবং 
তাহার কিছু গুণপনার পরিচয় পাইলে, রাজার আনন্দের সীম! 
থাকিত না। একদা দূর্যোধন নায়ক নামক ৭ টাকা বেতনের 
এক কর্মচারী, স্থযোগমত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় রচিত 
একথধাঁনি পুস্তক আগ্যোপান্ত শুনাইয়াছিল। রাজা স্তর বাহ্ছদেব 
সুটলদেব গ্রন্থরচনায় প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ* সরকারী ব্যয়ে গ্রন্থ 
মুদ্রণের আদেশ দিলেন, এবং সে ব্যক্তি কি কাজ করে এবং কত 
বেতন পায়, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বাক্তি ৭ টাকা বেতনে 
বন্দোবস্ত (9০1077070 0০6), দপ্তরে কার্ধ্য করে. শুনিয়া, তখনই 
তাহার, ৭ টাকার স্থলে ২০২ টাকা মাসিক বেতনের আদেশ দিলেন।* 
এরূপ ঘটনাও বাম্ডায় বিরল নহে। 

বাম্ড়ীর রাজসরকারে বৈষ্ণব হাওলদার নামে একজন হস্তরক্ষক ছি ছিল। 
ইহার পড্রীবিয়োগ হইলে পর, এ ব্যক্তি কর্মকাজ ত্যাগ করিয়া . 
উদ্দাসভাবে চলিয়৷ যায়। তাহাকে যখন কিছুতেই আর আবদ্ধ 
রাখা যায় না, তখন রাজা বাহাদুর তাহার উপর বিশেষ অমৃুকল্পা 
্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে সর্বদা নিকটে রাখিতে ও তাহার প্রতি 
বিশেষ যত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ে কথা ার্ভার 
প্রসঙ্গে তাহার 'মনের অবস্থার পরিবর্তন চেষ্টা করিতে ' লাগিলেন। 


* বড়কুমার শ্রীযুক্ত বলদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। 
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_ ক্রমে তাহার পত্থী বিয়োগ শোক কথঞ্চিৎ হাস হইলে, রা রাজা নিজে 
উদ্ভোগ করিয়। নিজ অর্থব্যয়ে তালচের হইতে পাত্রী সংগ্রহ করাইয়া 
তাহার বিবুহ দেওয়াইলেন। সে ব্যক্তি ক্রমে রাজ! বাহাছরের 
দেহে আবদ্ধ হইয়! বামড়ায় রৃহিয়। গেল। * রাজা বাহাছুর এইরূপ ভাবে 
প্রতিপালকরূপে কত কত আশ্রিতনের কত শত বিপদে বন্ধ 
হইয়। দরিদ্র রক্ষায় , প্রাণপণ দ্র করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা 
হয় না। 

দেবগড়ের নিকটবর্তী একথানি গ্রামে জলাভাব নিবন্ধন প্রজীমগুলীর 
সর্বদাই অত্যন্ত ক্লেশ হইত। রাজ! স্যর বাস্থদেব স্ঢলদেব একদ! 
শিকারে বহির্গত হুইয়৷ এ গ্রামে উপস্থিত হন। জলাভাবে স্বয়ং ক্লেশ 
পাইয়া, প্রজাগণের জলাভাব সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন, এবং 
তৎক্ষণাৎ স্থানীয় প্রজ্ঞাবর্গের জলাভাব নিবারণ জন্ত রাজব্যয়ে একটি 
স্থবৃহৎ পুফ্করিণী খননের আদেশ দিয়াছিলেন।* 

একদা রাজা স্যর বান্ছুদেব সথটলদেব জমনকিরা পল্লীর নিকটব্তী 
জঙ্গলে শিকারে বহির্গত হন। সেখানে পৌছিতে বেলাবসান 
হওয়াতে বলপ্রান্তের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন 
প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করেন। প্রবেশ 
মাত্র দূরে ভ্রমর শুপ্রনবৎ অস্ফুট ধ্বনি শুনিতে পাঁন। পঁ্বচরদের 
দ্বারা শব সঙ্কেতে স্থান নির্য় করিবার আদেশ দগন। নিজেও 
অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া এদিক ওদিক সন্ধান 
করার পর, দূরে এক ঝরণার নিকট একজন লোক শয়ান বলিয়! 
বোধ হওয়াতে, রাজ! বাহাদুর দলবল সহ ঝরণা সন্সিকটে উপস্থিত 
হইয়া দেখেন, কৌপীন্ধারী, নিমীলিতনেত্র, ক্ষীণকায়, ক্ষুৎপিপাসা- 
কাতর এক ব্রন্ষচারী ঝরণার প্রান্তস্থ প্রস্তরে মৃতবৎ পতিত। পতন 


*. বড়কুমার প্রযুক্ত বলভপ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত । 


বিবিধ বিষয় 8 
নিবন্ধন সনন্যাসীর পদদয় ঝারণার শ্রোত স্পর্শ করায় সশক্ধে যৌত হইতেছে। 
রাজাবাহাছুর পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলেন, রন্ন্যাসীর দেহ তুযারশীতল 
হইলেও, দেহে তখনও প্রাণ আছে। রাঁজার নিকট শরীরের ভাপ 
বুদ্ধি করিবার উপযোগী এক প্রকার তৈল ছিল। "সার্থচরদের এক 
জনকে ত্র তৈল সন্ন্যাসীর দেহে মালিস করিবার আদেশ দিলেন। 
অপর কাহাকেও নিকটস্থ গ্রামে পাঠাইয়। দুগ্ধ আনাইয়া এ আসন্ন 
,মৃত্যুর কবলগত সাধুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রাতঃকাল হইতে 
এভাবে সন্ন্যাসীর সেবা করায় রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাহার অল্প 
অল্প জ্ঞান হইল এবং কাতরতাব্যঞ্জক “ওঃ £* শব্ধ তাহার মুখে 
শ্রুত হইল। এইরূপে পূর্ণ ছুইটি দিন সে স্থানে সর্ববিধ অসঙ্গত 
ক্লেশ ভোগ করিয়া সন্ন্যাসীর সুস্থতা সম্পাদনে ব্যস্ত রহিলেন। সন্গ্যাসী 
ছুই দিনের পর কথা কহিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু কথিত ভাষ৷ 
তৈলঙ্গী ভাষা ও সাধুকে মান্দ্রীজের লোক বলিয়া বুঝা গেল। তাই 
সে ভাষা রাজাবাহাদুর বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সে ভাষা 
ংস্ত শব্ববহুল বলিয়া রাঙ্গা স্যর বাস্থদেব তাহাকে সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া 
অনুমান করেন, এবং সংস্কতেই তাহাকে প্রশ্ন করায়, উভয়ের মধ্যে 
সংস্কতেই পরিচন্স গ্রহণ ও ভাব বিনিময় চলিতে লাগিল। রাজ! 
বাহাছবর এই -সন্ন্যাসীকে বহু সমাদরে দেবগড়ে আনিয়া প্রায় ছয় 
মাস কাল নিকটে রাখিয়াছিলেন। তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য, তাহার 
আচার ব্যবহার, ত্ীহার স্বভাব চরিত্র, সর্বোপরি তীহার ইশ্বর- 
ভক্তি, রাজাবাহাছুরকে, তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত করিয়াছিল। 
স্যর বাস্থদেব এই সাধুকে স্থায়ীভাবে দবেবগড়ে রাখিবার জন্ত বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজপরিচর্ধ্যায় পরিতুষ্ট হইয়াও, 
পুনঃ পুনঃ রাঁজাবাহাছুরকে জানিতে দিয়াছেন যে, তাহার পক্ষে নিত্য 
লোকালয় বাস একবারে নিষিদ্ধ। তাই.ছয়মাসের পর, আর থাঁকিতে 
সম্মত হইলেন না। যাইবার সময়ে রাজ! স্যর বাস্থদেব সাধুকে 
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বহমূল্য বস্ত্র, মূল্যবান মাল! ও হীরকাদি বহমূল্য রদ বিদায় স্বরূপ দিলেন, 
কিন্ত সন্ন্যাসী সে সকলের কিছুই গ্রহণ করিলেন ন|। রাজার সঙ্গিবন্ধ 
অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, কেবল একখানি শীতবস্ত্র ( শাল) 
গ্রহণ রুরিয়াছিলেন।* রাজধন্মা পালনের জন্ত রাজারা শিকারে 
বহির্ত হইয়া থাকেন। এবং বু জীব্জন্ত বধ করিয়া রাজগৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াও থাকেন। রাজা স্যর বাগুদেব এক্ষেত্রে বছ ক্রেশ 
স্বীকার করিয়া! এক মহামূল্য শিকার লইয়। দেবগড়ে ফিরিয়াছিলেন। 
মানুষ মহৎ হইলে, তাহার কোন্‌ কাজে কিরূপ পুরস্কার লাভ হয়, 
তাহা কে বলিতে পারে? তিনি এ যার! সন্যাসীর জীবন রক্ষায় 
নিমিত্ের ভাগী হইয়া অপরিমেয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, মে 
বিষয়ে বিদুমাত্র সন্দেহ নাই। 

একদা কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাজ! স্যর বাসুদেব স্ুুঢল- 
দেবকে সহস! সম্বলপুর যাত্রা করিতে হয়। দেবগড় হইতে সম্বলপুর 
যাইবার পথে, স্থানে স্থানে থাকিবার স্থান ও আহারের স্থব্যবস্থা 
থাকিত এখনও আ?ছ। রাজাবাহাছবর প্রাতঃকালে অশ্বীরোহণে গড় 
ত্যাগ করিয়া বেল! দশটার সময় প্রথম আড্ডায় উপস্থিত হইয়! দেখেন, 
আহার্যের সমস্ত আয়োজন আছে, সঙ্গে লোকও নিতান্ত অল্প নহে, 
কিন্তু পাঁচক নাই। সে স্থানেও পাঁচক মিলিল না। রাঁজাবাহাছুর 
স্বয়ং পাকের কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। অন্ন ব্যঞ্ন ও মাংস ইত্যাদি 
সমন্তই রন্ধন করিলেন। অনভ্যা্দ বশতঃ সামান্ত কিছু অন্গুবিধা ও 
ক্লেশ হইয়াছিল। ভাতের ফ্যান গাল! অভ্যাস নাই, কাজেই পাছে 
ফ্যান গালিতে হাত পুড়িয়া যায়, এই ভয়ে. মে কাজের চেষ্টা ন! 
করিয়া, ভাতের হাড়ির তলায় ছিদ্র করিয়া দিয়া ফ্যান গালার কাজ 
শেদ করেন। পাকের কাজ শেব হইলে, সহচরবৃন্দের সকলকে 


* বড়কু্ার শ্রীঘুক্ত বলভদ্র দেব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত । 


বিবিধব্ষির. ২৭ 


অন্নব্ঞ্জন নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া আহার করাইলেন। নকলের 
আহার শেষ হইলে পর, স্বয়ং নাহার ও বিশ্রাম করিয়! পুনরায় সম্বলপুরের 
পথে অগ্রদর হইলেন। * রাজ! স্তর বান্ুদের সুঢলদেব রাজা হইয়াও, 
সর্তোভাবে সকল কালে একটি পূর্ণাঙ্গমান্ুষ ছিলেন। মানুষ মাত্রেরই 
যে সকল অবশ্য কর্তব্য কাজ, সে সকধের কোন কাজেই কোন দিন 
পশ্চাৎপদ হইতেন না। আর লোকাভাবে কোন কাজে অসহায় জীবের 
ন্যায় অন্যের করুণ। প্রকাশের অপেক্ষায় বলয় থাকিবার পাত্র 
ছিলেন না। রাজাননে উপবিষ্ট রাজ! স্তর বান্দেবের ইহাই একটা 
প্রধান বিশেষত্ব ছিল৷ 

রাজ! স্তর বাসুদেব আবালা, দেই কুমার কাল ব সর্বদা! 
লোকবৎদল ও বদ্ধুবংসল ছিলেন। একদা বাল্যকালে সহচরবুন্দে 
পরিবৃত হইয়৷ প্ডুড়” খেলিতে খেলিতে নিজের দস্তাথাতে জগন্নাথ 
পতি নামক এক বালকের মস্তকে গুরুতর 'আঘাত লাগাইয়াছিলেন। 
নিজের অধর ওষ্ঠ ও দন্তে গুরু আঘাত লাঁগিলেও এবং দেজন্ত 
রক্তাক্ত হইলেও জগন্নাথের মাথা কাটিয়া শোণিত ধারা প্রবাহিত 
হইতেছে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজমাতার সদনে লইয়া! গিয়া 
তাহার ক্ষতস্থান ধৌত:কর! ও ওঁষধ লেপনের ব্যবস্থা করিয়৷ দেন, পরে 
বহুবিধ মিষ্ট কথা ও মিষ্টান দ্বার তাহার সস্তোষ সম্পাদন করিয়া, 
লৌক দ্বারা তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। . এটি একটি বাল্য 
জীবনের চপলতাজড়িত উদারত৷ ও শীলতার পরিচায়ক ঘটনা ।* 

রাজ! বা্দেব প্রতিবেশী রাজগণের মধ্যে পরম্পরে বন্ধুভাৰ 
রক্ষার জন্ত সর্বদাই যদ্বতৎপর ছিলেন। কখন কুত্রাপি তাহার 
ব্যবহার ও যত্ভু চেষ্টায় বন্ধুভাবের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। 
একদ| বেড়াকোল রাজার পিতাপুত্রে মনোমালিন্য ঘটে। পুত্র ধু 





* পণ্ডিত নীলমণি বিভ্যারত্ প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। 


ঞ্ 


২৮৮ স্তর বান্গদেব জীবনী 


মনে বাম্ড়ায় আসিয়া রাডার আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজা শর 
বাস্থদেব বেড়াকোল কুমারকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পরিচর্যযাপুরঃদর 
স্বয়ং অন্থকুল কাল স্থির করিয়া! কুমারকে পিতৃদদনে উপস্থিত করিয়া 
পিতাপুত্রে মিলন সাধন করিয়৷ দিয়াছিলেন। « মানবনথহ্ধদ হইতে 
হইলে, এইরূপ অনুষ্ঠানই নিত্যকর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । 

বাম্ড়ারাজ্যের পূর্বদক্ষিণ সীমায় ব্রা্মণী নদী। এ নদীর পরপারে 
তাঁলচের রাজ্য। কটকের ফহিত বাণিজ্া পরিচালন কালে এঁ নদীর 
তীরে তালচের রাজ্যের নীমানায় একটি বাণিজা কুঠি নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এ গৃহ নিম্মাণ জন্ত রাজা স্তর বাস্থদেবকে তালচের 
রাজ্যের প্রজা স্থানীয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কার্যের গ্রয়োজনীয়তা 
ও গুরুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি এঁ হীনতা স্বীকারে কুঠা বা অপমান বোধ 
করেন নাই। কিন্তু তালচেরের সীমানার মধ্যে এ বাণিজ্য কুঠি 
নিশ্মাণে, বোধহয় রাজইঙ্গিতে লৌকাভাব হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর 
স্থানীয় প্রধান গোদামুকু গড়নায়ককে বলিয়াছিলেন “গড়নায়ক ! 
তালচেরপতি রাজ! রামচন্দ্র আমাদের বন্ধু, সে অবস্থায় আমাদের 
কাজে তোমাদের সহায়তা পাওয়া একান্ত উচিত। আমার কাজে 
এরূপ বিদ্তু উপস্থিত হওয়াতে, তোমাদের ব্যবহারে, বন্ধু রাজার নামে 
কলঙ্ক আনিতেছ। এই সহজ সরল গ্লেষবাক্য তাঁলচের রাজের কর্ণগোচর 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকাভাঁব দুর হইয়াছিল। * 

বনাই ও বাম্ড়ীর সীমানা বিবাদে ইংরেজরাজার নিয়োজিত 
 কর্ধচারীসহ বনাইয়ের স্বর্গীয় রাজাবাহাছুর ও বাম্ড়া রাজ একত্র 
বাম্ড়া সীমানার মধ্যে অবস্থিতি কালে, বনাইরাজ বাম্ড়ার আতিথ্য 
গ্রহণ করেন নাই। স্বরাজ্য হইতে আহীা্য আনাইয়! ছিলেন। এ 
কার্যের শেষ নিষ্পত্তির সময়ে, উভয় রাজ! বনাই রাজ্যের সীমানায় বাদ 





* পতিত শ্রীযুক্ত নীলমণি বিছ্যারত্ব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত । 


ক 


বিবিধ বিষয় ৃ ২৯ ; ৃ 


করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুর বাস্থদেব সুঢলদেব নিজের ব্যবস্থা 


সন্বেও বনাই রাজকে সম্বোধন করিয়! বলিয়াছিলেন, প্আমি আজ 
আপনার অতিথি । বাম্ড়া ও বনাই ছুটা রাজ্য, আমরা উভয় 
রাজ্যের ন্যাধ্য স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত উকিল মাত্র। বিচারক ইংরেজ 
রাজ থে নির্দেশ করিবেন, তাহাই আমর গ্রহণ করিব। এ ক্ষেত্রে 
উভয় পক্ষীয় উকিলে বন্ধুতাবের অভাব কন হইবে? গঙ্গ ও কদম 
বংশীয় প্রতিনিধিরা পরম্পরের বন্ধু।” এ ক্ষেত্রে স্তর নাস্ুদেব স্বেচ্ছায় 
বনাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়৷ বনাইরাজকে তাহার স্বীয় কার্য্ের 
জন্য অত্যন্ত লঙ্জিত করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা 
স্তর বান্ুদেবের ব্যবহার দর্ধত্রই এইরূপ শীস্তিস্থাপনপ্রিয় ব্ক্তির 
ব্যবহারের সাক্ষাদীন করে। * 

রাজা স্তর বাস্থদেব স্ুচলদেব স্বীয় রাজ্যের রাজধানী দেবগড়ের 
্বাস্থ্যোরতি বিষয়ে সর্বদ! দৃষ্টি রাখিতেন, এবং সেইজন্য স্নান ও 
পানীয় জলের স্বব্যবস্থায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বাম্ড়ার রাজধানী 
দেবগড়, বিদেশীয় ভদ্রজনগণের প্রীতিকর ও সুখকর স্থানে পরিণত 
করিবার জন্যও সর্বদা যত্বতৎপর ছিলেন। রাজ্যের বাহিরের কোন 
পদস্থ ব্যক্তি রাজ্যদর্শন, ভ্রমণ বা কার্যোপলক্ষে দেবগড়ে আসিলে, 
রাজাবাহার স্বপ্ং সর্বদা তাহাদের সংবাদ লইতেন। কাহারও 
শরীর অন্থস্থ হইলে, নিজেই পরিচ্ধ্যা করিতেন ও চিকিৎসক দ্বার! 
রোগমুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা] করিতেন। তাহার নিযুক্ত 
চিকিৎসকের! সর্বদাই তীঁহার এই সাধু অভিপ্রায়ের অনুরূপ কর্তব্য 
পালন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। একদা কাশীর গলমল 
ভোলানাথ নামক একজন মহাজন বাম্ড়ায় আসিয়া কঠিন পীড়ায় 
গীড়িত হইয়। পড়েন। রাজা। স্বয়ং সর্বদা তাহার সংবাদ লইয়াছিলেন 


* পণ্ডিত নীলমণি বিদ্যারত্ব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। 
৩৭ 


ক 
২৯5 ভর বাদেব জীবনী 
এবং তীহীর রোগ শাস্তির জন্ত (িধিমত চেষ্টা কৰিয়। ভীহাকে আরোগ্য 
করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন । * 

রাজা স্তর বাহুদেব স্থচলদের একজন মৃগয়াপ্রিয় রাজা ছিলেন। 
বুবু বত ব্খজ ভন ইত্তদ বু বন্যজন্ত বধ কিয় গুজংসীগের 
4 5 গঠাঃতা করিয়াছেন | এবং অনেক পনয়ে শিকারে মুগ 
এবং তজ্জাতীয় প্রাণীবধ করিক্! রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছেন। একদা 
এইরূপ এক মৃগয়৷ উপলক্ষে কলগ্াঞ্চলে শিকারার্থে প্রাতঃকালে যাত্রা 
করিয়৷ ফিরিতে বেল! অবসান হইয়া! পড়ে। সে দিন আহারাদি কিছুই 
হয় নাই। সঙ্গে ছিলেন নগে্চন্ত্র দরান। নিকটবর্তী কলগু গ্রামের 
বাগ্ছার মা” নামে এক বৃদ্ধ! ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া গড় হইতে 
ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া রাজা বলিলেন প্বুড়ীর কাছে কিছু 
নাই? বড়ই ক্ষুধা ।” সহযাত্রী নগেন্দচন্্র অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধাকে 
জিজ্ঞানা করিয়া! জানিলেন, মোটা চি'ড়া, গগ কলা, আর বিক্রয়শেষ 
ঘোল একটু আছে। রাজ! ক্ষুধার তাঁড়নায় তাহাই অমৃতের ন্যায় 
ভক্ষণ করিয়! ক্ষুপ্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। পরদিন তাহাকে গড়ে ডাকাইয়! 
একজোড়া সাড়ী পুরস্কার দিয়াছিলেন। দে সময়টা এত মন্দ যে, 
এক সের দুগ্ধের অপেক্ষা এক সের চাঁউলের মূল্য অনেক অধিক, তাই 
রাজবাড়ীতে ছৃগ্ধের প্রয়োজন না থাকিলেও, বুদ্ধার নিকট প্রতিদিন 
এক সের ছুপ্ধ লইয়া এক সের করিয়া চাউল দিব? আদেশ 
দিয়াছিলেন। * 

ভারতে, ইংরেজ রাঁজার জাতি, সুতরাং এদেশে সাহেবের স্বভাবে 
প্রভুত্ব পরায়ণতা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ স্তর 
বাস্থদেব সথটলদেগের স্লিপার কারবার চালাইবার জন্ত সাহেব 
কর্মচারী রাখিতে হইত । মিষ্টার আলেকজাগ্ডার নামে এক সাহেব 


* শ্রীধুজ নীলমণি বিছ্যারত্ব প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত । 


বিবিধ বিষয় | ২৯১ 


অনেকদিন বামড়ারাজের কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। সাহেব+সর্বদাই, 
রাজাবাহাছুরকে রাজকার্যের নানা বিভাগে, পরামর্শ দিতে অগ্রসর 
হইতেন। রাজাবাহীছুরও খুব সাবধানতা সহকারে সর্বদাই সাহেবের 
প্রদত্ত উপদেশ ও পরামর্শ পরিহার করিতেন। সাহেবের প্রদত্ত 
উপদেশের যে গুলি গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করিতেন, সে গুলিও সরাসরি 
ভাবে গ্রহণ করিতেন না। তর্কবিতর্ক দ্বারা সে গুলি সে সময়ে স্থগিত 
রাখিয়া, পরে পরিবন্তিত আকারে সেই গুলি গ্রহণ করিতেন এবং. 
বেশ মিষ্ট ভাষায় সাহেবের প্রস্তাব সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিলেন 
তাল জানাইয়া দ্রিতেন। : সর্বদাই এমন ভাবে কাজ করিতেন যে 
সাহেব কম্মচারী তাহার উপর প্রভূত্ব করিবার সুযোগ না পান। 
আর সর্বদাই সহচর ও পাঁশ্বচরদিগের [নিকট বলিতেন “অধীনস্থ 
স্থেতকাঁয় কর্মচারীকে প্রশ্রয় বা গ্রাধান্ত দেওয়৷ নিরাপদ নহে।” * 





* ্রযুক্ত নীলমণি বিদ্যার প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। 


০ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
হীরক জুবিলী, দুর্ভিক্ষ ও দত্থ্য দমন প্রভৃতি 


ভারতে ইংরেজ রাজ সরকারের আদিষ্ট ঘোষণা পত্রের ফলে ১৮৯৭ 
'খুষ্টাবের ২১ ও ২২ জুন ছুই দিবস সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের নানাস্থানে 
হীরক জুবিলীর অনুষ্ঠান হয়। শী বংসরে ১৬ই জুন তারিখে 
বামাওীধিপতি রাজা স্তর বানুদেব সুঢলদেবের এক আদেশ পত্র গ্রচারিত 
হওয়ার ফলে বামড়। রাজ্যেও মহাসমারোহে এ জুবিলী স্ুসম্পন্ন 
ইইয়াছিল। এ ছুই দিবসব্যাগী উত্সব বামড়া রাঁজ্যে একটা বিশিষ্ট 
অনুষ্ঠানে পরিণত হইগাছিল। 

রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাঁজের দীর্ঘত! অগ্ঠ 
কোন দেশে কোন রাজা কর্তৃক অতিক্রান্ত হর নাই। এই হীরক 
জুবিণী উপলক্ষে বামড়ার রাজাপ্রজা মিলিত হইয়া ভক্তিগ্রীতিপূর্ণ থে 
সম্ভাষণ পত্র মহারাণীকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা কনকমণ্ডিত 
রজতাধারে আবদ্ধ করিরা! ছত্রিশগড় বিভাগের গোলিটিক্যাল এজেণ্ট 
বাহাদুরের মারফত ইংলগ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল। মহাদাণীর শুভ 
কামনা করিয়৷ দেবগড়ের ও রাজ্যের অন্ঠান্ত নানাস্ত'':র দেবালয় 
সকলে পুজা অর্চনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিগ্তালয় সকল ও 
সরকারি কার্যালয় সকল বন্ধ হইয়াছিল। নাগর্িকগণ ও নানাস্থানের 
পল্লী জনমণ্ডলী উতৎ্মবের আননে মাতিয়াছিল। রাজ! স্তর বাসুদেব 
সুজলদেব এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে কারাবাসাদের মধ্য হইতে দুইজন 
পুরুষ ও তিনটি স্ত্রীলৌককে মুক্তি দান করিয়া সদীশয়তা ও উদায় 
'হদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

রাক্ষা স্তর বাস্থুদেব সুটলদেব বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিষ্যানয়ের 


হারক জুবিলী ২৯৩ 


বালক বাঁনিকাগণকে চর্ব চূষ্য লেহ পেয়ে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। 
নগরসঙ্জা ও আলোকমালা অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। উৎসবে 
যোগ দিবার জন্ত যে অসংখ্য জনমণ্ডলী দেবগড়ে উপস্থিত হইয়াছিল, 
রাশি রাশি অর্থ ব্যয়ে সেই কল গ্রাজা ও দরিদ্র জনমগ্ডলীকে আহার 
করান হইয়াছিল। রাজা স্তর বাসুদেব হুচলদেব এ উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি 
সর্ধাঞ্দ সুন্দর করিতে প্রাণপণ ফদ্র ও অগণিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। 
সভা সমিতির অনুষ্ঠানেরও ক্রি হয় নাই। রাজ্যের নানাস্থানের 
প্রধানগণের মিলিত সভায় এ আভিনন্দনপত্র পঠিত ও গৃহীত হইয়াছিল । 
তদানিন্তন যুবরাজ (পরবর্তী কালের রাজা বাহাদুর) এ অভিনন্দন 
পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর পীড়িত থাকায় যুবরাজ শ্রীযুক্ত 
সচ্চিদানন্দ দেব খাহাছুর সভাপত্তির আসন অনস্কৃত করিয়াছিলেন। 
সভার নীলম্ণি বিদ্ধারদ্ব মহারাণীর জীবন কাহিনীর আলোচনা 
করিয়াছিলেন । 

বিগ্ালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র দাস মহাশয় সভাস্থ 
সকলকে প্র অভিনন্দনের সারমশ্ম বুঝাইয়! দিয়া রাজভক্তি বিষয়ে 
উপদেশ দিযাছিদেন। এই ভাবে ঝামড়ার রাজধানী দেবগড়, ছুটি দিন 
মহা আননে মাতিয়াছিল। স্বয়ং রাজা বাহীছুর শধ্যাগত থাকায় কন্ম 
বাহুল্যের দায়িত্ব যোগেশ বাবুর গ্কন্ধে নিপতিত হইয়াছিল। 

১৪৯৬ খুষ্টান্দে উত্তম বৃষ্টির অভাবে শল্ত হানি হইয়াছিল। ১৮৯৭ 
ুষ্টাব্বের গ্রারভ্ভ হইতেই মধ্য প্রদেশের নানাস্থানে অন্নীভাবের হাহাকার 
ধ্বনি উঠিতেছিল। প্রথম প্রথম রাজা প্রজা কেহই বুঝিতে পারেন 
নাই, যে প্র বসর দুর্ভিক্ষের দাবানলে সমগ্র মধ্যপ্রদেশ একবারে 
ছারেখারে যাইবে । ১৮৯৭ সালের অনাবৃষ্টি একবারে সকল আশা ভরসা 
নির্মূল করিল। অন্নাতাবে প্রায় লক্ষলোঁক ক্ষুধানলে আত্মসমর্পণ করিলে 
পর, বুঝাগেল যে এবার আর রক্ষা নাই। 

এই ছূর্ভিক্ষ দমনের জন্ত- নানাস্থানে অর্থসংগ্রহ হইতে লাগিল। 


২৯৪ তর বাসুদেব জীবনী 


ভারত কন্নতরু মুক্তহস্তে সে বিপদের সময়ে অর্থ সাহাষ্য করিয়াছে। সে 
সময়ে ইংলগ্ডের জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষীয়দল ও অন্ান্ত সহৃদয় প্রধান 
ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়৷ অর্থ সাহায্য করিয়া ভারতপ্রজার প্রাণরক্ষায় 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ভারতের তদানিস্তন রাজপ্রতিনিধি মহামান্য 
লর্ড এল্গিন্‌ বাহাছুর কলিকাতায় টাউনহলে সভা আহ্বান করিয়া অর্থ 
সংগ্রহে ও সাহাধ্য দানে অগ্রসর হইয়্াছিলেন। সরকারি কার্য্যালয় সকলে 
জাতিবর্ণ ও ধর্ম নিব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি অল্লাধিক সাহায্য করিয়াছে। 
রাশি রাশি অর্থ সংগৃহীত ও মধ্যপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ দমন কাধ্যে নিযুক্ত 
ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরিত হইগাছে। কিন্তু তাহাতেও অসংখ্য 
লোকক্ষয্ধ নিবারণে অল্পই সাহাধ্য হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ 
এই যে, সময়ে অদ্ধ আনায় যে উপকার হয়, অসময়ে আট আনা 
খরচ করিয়াও সে ফল পাওয়! সম্ভবপর নহে। 

এই নিদারুণ অন্নাভাবের আগুন, সমগ্র মধ্যপ্রদেশ ছারেখারে 
দেয়, ইহার সুতীব্র আক্রমণ হইতে ছত্রিশগড় ও নিষ্কৃতি লাভ করে 
নাই। ছত্রিশ গড়ের রাজ্য সকলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অভাবের আগুন 
বেশ জলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই উপর আবার ইংরেজ রাজ্যের প্রজা 
মণ্ডলীর পেটের জালায় ছুটাছুটি ও ক্রমে এ সকল সামন্ত রাজ্যে 
ক্ষুধানল নিবারণের জন্ত প্রবেশ লাভ, অভাবকে আরও ঘনীভূত ও 
তীব্রতর করিরা তুলিয়াছিল। «সর্বত্র হাহ/কার, সর্বত্র দাও, “ক্ছু খেতে 
দাও।” ছত্রিশগড় রাজ্য সকলের পলিটিক্যাল এজেণ্ট বাহাছর সে 
সময্বে অসম্গত ক্লেশ ও শ্রমস্বীকাঁর পূর্বক সামন্ত রাজ্যের প্রজারক্ষায় 
বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিলেন। 

এই অন্নাভাবের ক্রন্দনধ্বনি বাম্ড়ায় ও ইহার চাঁরিদিকের রাজ্য 
সকলে বেশ পরিস্দুট হুইয়! উঠিয়াছিল। পার্শববর্তী বনাই, তালচের, 
পাল্লাহরা, গাংপুর প্রভৃতি বহু বু রাজ্যে এই অগকৃষ্ট নিবারণের 
ও লোকক্ষয় রোধ করিবার জন্ত কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল সে 


ূর্ভিক্ দমন হ৯& 


সকলের আলোচনা এখানে অগ্রাসঙ্গিক। বামগারাজ স্তর বানথদেব 
স্থুচলদেব নিজ রাজ্যে ছূর্ভিক্ষ দমন ও প্রজা রক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন, তাহাই এখানে আঁলোচ্য। 

স্তর বাস্থদেব চিরদিনই প্রজারক্ষার জন্য প্রাণপাত করিয়া 
গিয়াছেন। এই প্রজার রক্ষাকল্পে তিনি চিরদিনহ অবাধ বাণিজ্য 
নীতির প্রতিকল ছিলেন। রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য সর্বাগ্রে রাজ্যের 
অভাবমোচনে নিয়োজিত হইবে। রাজের অভাব দূর করি 
উদ্বভ্তাংশ রাজ্যের বাহিরের বাজারে বিক্রয়ার্থে চালান যাইতে পারে, 
নতুবা নহে। তাহার এই নীতি, ইংরেজরাজের অত্যুচ্চ উদার 
বাণিজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও, তিনি এ বিষয়ে সর্বদাই 
আঁপনার অভিপ্রেত পথেই চলিতেন, এবং এ বিষয়ে তাহার উক্তি 
এরূপ যুক্তিবলে সবলীকৃত ছিল, যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তীহার ব্যবস্থার 
প্রশংসা করিতে কুঠা বোধ করেন নাই। 

রাজা স্তর বান্্দেব সুটলদেব যেই বুঝিতে পারিলেন যে, অন্নাভাবে 
প্রজার প্রাণরক্ষা করা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কঠিন ব্যাপার হইবে, অমনি 
এক রাজাদেশ দ্বারা রাজ্যের প্রজাসাধারণ ও ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া 
দিলেন যে, রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য ঃ--ধান্ত, চাউল গম ও অন্যান্য 
শন্ত, রাজাদেশ ব্যতিত, রাজ্যের বাহিরে কোন কারণে নীত হইবে 
না। প্র আদেশ অমান্য করিলে অপরাধীর গুরুতর দণ্ড গ্রহণ 
করিতে হইবে। * প্রজা রক্ষাই রাঁজধর্ম, বামড়ারাজ স্তর বাসুদেব 
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২৯৬ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


সুলদেব' এট! অন্য সকল বিব্য় অপেক্ষা! আঁধক বুঝিতেন, তাই তাহার 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সমগ্র উড়িষ্য। ও ছত্রিশগড়ের রাজন্সমাঁজে অপ্রতিহত 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দেশীয় রাজ্য সকলের আর কোথাও 
এরূপ রাজাদেশ প্রচার দ্বার প্রজারক্ষার সংবাদ আমর! জানিতে 
পারি নাই। খুব সম্ভব আর কোথাও প্ররূপ চেষ্টা হয় নাই। 

রাজা স্তর বাসুদেব, রাজ্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি 
নিবারণ করিয়াই, প্রজাপাঁলনের কর্তব্য শেষ করেন নাই। বিগ্যাসাগর- 
স্থহদ বাস্থদেবের লোৌকপাঁলন নীতির অন্ুদরণ কর অন্যের পক্ষে 
সম্ভবপর ছিল না। সে কাঁধ্য তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াঁছিল। তিনি 
যখন দেখিলেন যে, রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ধান্ত ও ভন্যান্ত শশ্ত মহাজনদের 
হাতে প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকা সন্থেও, প্রজাসাধারণের ক্ষুধানল 
নিবারিত হইতেছে না। তখন রাঁজাবাহাছুর মহাজনদিগকে ডাকা ইয়া 
বলিলেন ণ্হয় তোমরা উচিত মুল্যে আমাকে সমস্ত চাঁউল বিক্রয় 
কর, আর না হয়, আমাকে খণ দাও। মুল্য লইলে . মূল্য দিব, 
ন। হয় আগামী বৎসর ধান্য খরিদ করিয়া তোমাদের প্রাপ্য সুদে 
আসলে পরিশোধ করিব। আর উপাঁয় নাই, রাজায় ধবিয়াছেন, তখন 
রাজব্যয়ে ক্রয় ও খণ গ্রহণ চলিতে লাগিল ! বাজারে চৌদ্দসেরের 
দরে চাউল বিক্রয় হইতে লাগিল। সাধারণ প্রজামণ্ডলী অপেক্ষাকভ 
অন্ন মূল্যে চাউল, ক্রয় করিয়া! আত্মপোষণে ও পরিবারপান্র.:: সঙ্গম 
হইয়। রক্ষা পাইল ও যুক্তকর উদ্ধে উঠাইরা বাস্ুদে,,র বন্দনা 
বিন শাগিল। ক 
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ছুর্ভিক্ষ দমন ২৯৭ 


রাজাবাহাছুর কেবল সাধারণ গরীব অথচ অর্থব্যয়পটু প্রজাবর্গের 
প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। যাহার! এক টাকায় 
চৌদ্দমের চাউল ক্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিতে অক্ষম। তাহাদের 
এঁ এক টাকা! উপার্জনের পথও সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭- 
১৯*০, এই সমগ্র সময়, রাজব্যয়ে পুরিণী খনন, রাজপথ নির্মাণ 
ও অন্ত নানাবিধ পূর্তকার্ধ্ে শ্রমজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়! যাহাতে 
নিষ্ স্তরের প্রজামগ্ুলীর হাতে, প্রাণ ধারণের উপযোগী অর্থ সংগৃহীত 
হয়, সে ব্যবস্থাও করিয্বাছিলেন। এই কারণেই বাম্ড়ায়, অন্নাভাবে 
লোক ক্ষয় ঘটে নাই, কেবল তাহাই নহে, পার্বর্তী রাজ্য সকল 
হইতে দলে দলে নরনারী থাটয়া খাইবার জন্ঠ ৰাম্ড়ায় আসিতে 
আরম্ত করিয়াছিল। তাহারাও বাম্ড়ারাজের কৃপায় কাজ পাইয়। 
আত্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছিল। সেই সকল বিদেশীয় জনমণ্ডলীর 
অনেকে রাজকুপায় প্রাণরক্ষ। করিতে পাইয়া, ক্রমে বাম্ড়ার প্রজামগুলী- 
ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। রাজনীতি বস্তটা পুথিতে লিপিবদ্ধ থাকা! এক 
কথা, আর উত্তম রাজবুদ্ধির স্পর্শলাভ করিয়া জীবস্তভাবে কার্য 
করে, এ এক কথা। রাজ স্তর বান্নদেবের রাজনীতি ও রাজবুদ্ধি 
পরম্পরের বাহুবেষ্টনে পরমানন্দে বাস করিত, তাই সেই বিশাল হৃদয় 
বিরাট পুরুষের তুলন! দেশে দুর্লভ। উড়িষ্যায় কেন, ছব্রিশ গড়ে 
কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাজপদে আমীন রাজমণ্ডলে 
এরপ দৃষ্টান্ত বিরল বলিলে, তযুক্তিদোষে ছুষ্ট হইবার তয় নাই। 

রাজা স্তর বান্থদেব সুঢলদেবের দুর্ভিক্ষ দমন চেষ্টা এই পর্ম্যস্ত . 
করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। তিনি আরও কিছু করিয়াছিলেন। প্রজা 
সাধারণের খাজনার টাকা দিবার যে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহারও উপায় বিধানে তিনি বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন। রাজ্যের রাজস্ব 
আদায়ের সময় একটা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন! যে সকল 
প্রজা কৃষিকাধ্যে 3 ফশল পাইয়াছে, তাহাদের খাক্গনা মাপ হয় 

রি . 


২৯৮ স্তর বাস্ছদেব জীবনী 


নাই। পরে ২$ ও $$ পরিমাণ ফসলে, টাকায় ছুই আন! মাপ 
হইয়াছিল / পরে ওর্ভ, এষ্ট ও 5 পরিমাণ ফসলে টাকায় চাঁরি 
আনা বাদে টাকা আদায় হইয়াছিল। তৎপরে 5 ও ওষ্$ টাকায় 
আট আন! ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছে। তঙ্নিয়ে টাকায় বার আন! 
মাপ হইয়াছিল। এই হিসাবে রাজ্যের সমগ্র রাজস্বের টাকা হইতে 
২১১৩৭৭।/০ টাক! আদায় দেওয়া হইতে সমগ্র প্রজামগডলী অব্যাহতি 
পাইয়া ক্কতার্থ বোধ করিয়াছে * 

রাজ্য শাসন ও পালন ক্ষেত্রে রাজা স্তর .বাহ্থদেব স্থচলদেব 
নানা আকারে প্রজা রক্ষা ও প্রজার সুখ স্থুবিধা সাধনে সর্বদ। 
নিযুক্ত থাকিলেও, সময়ে সময়ে প্রজামগুলীর মধ্য হইতে এরূপ 
শ্রেণীর লোক দেখা দিত, দঙ্যবৃত্তি যাহাদের প্রিয় কাধ্য। এ 
শ্রেণীর লোককে শাসন করিতে, তাহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত ক্লেশ 
ভোগ করিতে হইত। এরূপ লোকদের অত্যা্ঠারে নিরীহ প্রজামগুলী 
সময়ে সময়ে সর্বস্বাস্ত ও নিগৃহীত হইত। আবার কৌশলে সে সকল 
লোৌক শাসনের অধীনে আসিত ও দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। 
বামড়া রাজ্যে দুইবার এই দন্্যদল শীসনে রাজা বাহাছুরকে 
দীর্ঘকালব্যাপী কর্্মভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রথমবার বাহাঁছুব গণ্ড 
নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি লোক সংগ্রহ করিয়া ডাকাতি 
আরম্ভ করে। নানাস্থানে ডাকাতি করিয়৷ প্রজাদের সব্ধস্ব গ্রহণ 
করিতে থাকে। তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টাও যথেষ্ট হছহতে লাগিল। 
. কিন্তু সে ব্যক্তি দিবীভাগে কোথায় থাকিত, তাহা কেহই বলিতে 
পারিত না। "বু অনুসন্ধানের পর সে ব্যক্তি দলবলসহ ধরা 
পড়িল, এসং উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল। 
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দন দমন ২৪ 


আর একবার ১৯০১ খুষ্টাবে বাহ্থ মহাপাত্রের পুত্র আবিল মহাপান্ 
ও ভ্রাতুদ্ুত্র ছবিল মহাপান্র উভয়ে মিলিত হইয়া একট। দল গঠন করে। 
ইহারা প্রথম প্রথম দিনের বেলায় চাসবাদ করিত ও .রাত্রিকালে 
ডাকাইতি করিয়। প্রজাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। ক্রমে আবিল ও ছবিল 
যে এ ডাকাইতির নায়ক, এই' সংবাদ যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া, গেল, 
তখন তাহার! বাঁড়ীঘর ত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিল। দিনের 
বেলায় নিজ্জন অরণ্যে গোপন বাঁস, রাত্রিতে দেশ লু্ন। ক্রমে এই 
দস্থ্যদ্বয়ের অত্যাচার অত্যধিক প্রবল হইয়৷ উঠিল। ইহাদের পিতা 
বাস্ছও নিরুদ্দেশ হইল। 

আবিল ছবিলের দলে সর্বদা প্রায় পঞ্চাশ জন লোক সহকারী 
ছিল। ইহারা এক এক করিয়৷ দশবারট! বড় বড় ডাকাইতি করিয়া 
দেশের মহাজনদের ও প্রজাসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি করিল। ইহাদিগকে 
ধরিবার চেষ্টা করিতে রাঁজসৈন্তের সহিত স্থানে. স্থানে থখণডযুদ্ধও 
হইয়াছে। ডাকাইতদের দলভুক্ত গাশ্বচর ছুই চারিজন সে যুদ্ধ 
মারাও পড়িয়াছে, কিন্তু আবিল ছবিল সহজে ধরা পড়িল না। 
ক্রমে বামড়ায় বাস অসম্ভব হইয়! উঠিল বলিয়া, দথ্যদ্বয় দূলবলসহ 
বনাই রাজ্যের অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। দিনের বেলায় বনাইয়ের 
অরণ্য মধ্যে বাস, রাত্রিকালে বাহির হুইয় বাম্ড়ায় ডাকাতি। 
এই ভাবে আরও কিছুদিন কাঁটিলে পর, পোলিটিক্যাল এজেন্ট 
সংবাদ পাইয্ক। বাম্ড়ায় উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ পরামর্শের পর 
স্থির হইল ষে,. ডাকাইতদ্দিগের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজ 
সদনে উপস্থিত হইয়া আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য 
নোটিশ দেওয়া হইল! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাবির না হইলে, 
তাহারা অপরাধী, তজ্জন্ত বিচারাধীন হইবে । দস্থ্যদলের নেত। বা 
দলভুক্ত কেহই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হইল না। | 

ইহার পর ডাকাইতের সরদার আবিলের পিত| বাস মহাপাত্র 


না রঙ 


৩৪৪ পু স্তর বাস্কদেব জীবনী 

বাম্ড়ার সীমানায় বাহিরে, গভ্ণমেণ্ট এলাকার মধ্যে খালস! পুলিস 
কর্তৃক ধৃত হইল। মধ্যপ্রদেপের শসনকর্তা, ছত্রিশগড়ের পোলি- 
টিক্যাল এজেন্টকে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী ডাকাইতির কারণ 
অনুসন্ধান করিবার এবং ইহাদের শীসন না হওয়া পর্য্যস্ত, তাহাকে 
বাম্ড়ায় অবস্থিতি করিবার আদেশ 'দেন। অবশেষে সম্ঘলপুরের 
পুলিশ সাহেব বহু বহু খালস! পুলিস লইয়া বনাইএর অরণ্য হইতে 
দস্থযায়কে বন্দী করিয়া সম্বলপুরে আনিয়াছিলেন। এ ডাকাইতদলের 
প্রধান ব্যক্তি আবিল মহাপাত্র বিচারের পর দওপ্রাপ্ত হইয়া, সম্বলপুরের 
জেলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

 ডাকাইতের সর্ঘারদের বিচার পোলিটিক্যাল এজেন্ট দ্বার! সম্বল- 
পুয়েই হুইয্লাছিল। তাহার! উভয়েই আদর্শ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
দলের অস্ঠান্ত দ্থ্য ক্রমে ক্রমে ধরা পড়ে এবং বাম্ড়ার রাজদরবারে 
বিচারান্তে উপযুক্ত দণ্ড দণ্ডিত হইয়াছিল। এই "দলের বিনাশ সাধনে 
বথেষ্ট সময়ও লাগিয়াছিল। *. 

. বাত রোগ £--রাজ। স্তর বাসুদেব সুটলদেব গ্রীম্মকালের সন্ধ্যার 
সময় রাজবাটার সন্ধুথস্থ নাতিগভীর জলাশয়ে একখানি ক্ষুদ্র 
নৌকাতে অবস্থিতি করিতেন। যীহারা সে সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
রুরিতে আমিতেন, তাহার! সেই নৌকাতেই তাহার সঙ্গে একত্র বসিয়া 
কথাবার্তা কহিতেন। অপরাহ্ন হইতে রাত্রি নয়টা দশ্খট। পর্যাস্ত 
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বাত রোগ ২... ৩2১ 


রাজ! বাহাছুর এ জলাশয়ে নৌকায় বাস করিতেন! কেবল তাহাই 
নহে, অসহ্‌ গ্রীষ্মের সময়ে সিক্ত বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বসিয়া . 
থাকিতেন। এইরূপ ভাবে পার্বত্য প্রদেশের উত্তাপ অসহ হওয়াতে 
সর্বদা সিক্ত বস্ত্র ব্যবহার ও শীতল স্থানে থাকার জন্ত ক্রমে 
স্কিন বাত রোগের সুত্রপাত হইল। রোগের হুত্রপাতের সঙ্গে 
সঙ্গে, রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া অসীম ক্লেশ দিতে লাগিল। 
রাজধানী দেবগড়ের চিকিৎসকেরা তাহাকে আরোগ্য করিতে 
পারিলেন না। তাহার পর কটক হইতে চিকিৎসক আসিলেন, 
তাহার দ্বারাও কোন উপকার হইল না। পরে রাইপুরের বাঙ্গালী 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধিকাগ্রপাদ সিংহ এম্‌ বি, মহাশয় রাজ! বাহাদুরের 
চিকিৎসার ভার পাইয়া বামড়ায় আসিলেন। তাঁহারই দীর্ঘকালব্যাপী 
চিকিৎসায় রাজা স্তর বাস্দেব ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে 
লাগিলেন। রাধিঝাবাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন, যে পূর্ববর্তী 
চিকিৎস্গণ প্রচুর পরিমাণে মরফিয়া ব্যবহার করিয়া রাজার 
দেহকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজা 
বাহাছুর এই রোগের তীব্র আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেও, 
সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই, এক পদের জানুসন্ধিতে 
স্থারী বেদন! থাকায়, তাঁহাকে জীবনের শেষাংশে সর্বদাই একটু খঞ্জের 
টায় যাতায়াত করিতে হইত। এককাসীন শয্যাগত থাকার তুলনায় 
এই পরিমাণ আরোগ্য লাভে তিনি ষে বিশেষ উপকার বোধ 
করিবেন ইহা বিচিত্র নহে, তাই রাজ! বাহাছুর রাধিকাবাবুকে এই 
চিকিৎসার জন্য পারিশ্রমিক বাদে, স্বতন্ত্র ভাবে সোণার ঘড়ি ও চেইন 
উপছার দিয়াছিলেন। * 

পূর্বে বিবৃত কটক ও পুরী যাত্রাকালে ও তথায় অবস্থান সময়ে, 





* শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ সিংহ এম্‌ বি, মহাশয়ের দিকট এই . বিবরণ শুমিয়াছি । 


৩২ & স্তর বাসুদেব জীবনী 


রাজ! শুর বাস্থদেব হুঢলদেব আংশিকভাবে থঞ্জই ছিলেন। স্বর্গীয় 
মধুহদন রাও মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহারই সঙ্গে কটক কলেজের 
বিজ্ঞানাচাধধ্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় রাজ! বাহাদুরের সঙ্গে সর্বপ্রথম 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যোগেশবাবু বলিয়াছেন, তিনি উপস্থিত 
হইলে, তাহার অভ্যর্থনার জন্য রাজ! বাহাদুর বাতরোগ নিবন্ধন খঞ্জ 
বলিয়৷ গাত্রোথানপুর্বক স্বাগত সম্ভাষণে বিলম্ব জন্তা, ক্ষম! প্রার্থনা 
করিয়া গ্রন্থি বেদনার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে 
এ বেদনাক্রান্ত স্থানের অস্থি পর্যন্ত রুগ্ন ও বিনষ্ট বলিয়৷ বোধ হয়। 
উত্তরে বিজ্ঞানবিদ্‌ যোগেশবাবু বলিয়াছিলেন, “আপনার এ স্থানের 
গ্লানি কতটা ক্ষতি করিয়াছে, তাহা সহজেই জানা যাইতে পারে ।” 
এই সংবাদ অবগত হইয়া রাজা বাহাছর তৎক্ষণাৎ উপায় নির্দেশ 
করিতে বলেন। যোগেশবাবু বলিলেন, “রণ্টেনের আলোতে ধ বেদনা- 
যুক্ত স্থানের আভ্যন্তরিণ অবস্থা স্স্পষ্ট জানা যাইবে। এই সংবাদ 
অবগত হইয়া রণ্টেনের আলো জালিবার যন্ত্র ও রেডিয়মের স্ফুলিঙ্গ 
দর্শন যন্ত্র বামড়াঁর বিজ্ঞানাগারে প্রতিষ্ঠিত কারয়াছেন। এই 
বাতরোগের শেষ জের তাহার চিরসঙ্গী হইয়া জীবনের শেষ দিন 
পর্ধ্যস্ত তাহাকে ক্রেশ দিয়াছিল। 

এই রোগের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ না করিলেও এবং 
কাজকন্মে কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও, গোপনে গোপনে আর একটা 
ব্যা ক্রমে তীহার অসীম উৎসাহ, উদ্ভম ও কর্মশীলতার শক্তি ক্ষয় 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নেটা বহুমুত্র রোগ। এই রোগের সুত্রপাত 
কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল, তাহ। তিনি বা তাহার চিকিৎসকেরা 
কেহই জানিতে পারেন নাই। এই রোগ ষখন আংশিক ভাবে 
ছরারোগ্য হুইয়া৷ উঠিয়াছিল, তখনই জানা! গেল, এবং চিকিৎসারও 
সুব্যবস্থা হইয়াছিল। রোগ বৃদ্ধি নিবন্ধন ১৯০২ থুষ্টান্বের ১লা 
জাচয়ারী মামা) ভারতেশ্বর সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ডের রাজসিংহাসন 


বাত রোগ ৩০৩ 


অধিরোহন জন্য দিল্লীতে বে বিরাট রাজদরবার় হইয়া্চিল, সে 
অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া ও মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্তার বিশেষ অস্থরোধ 
সত্বেও উপস্থিত হইত পারেন নাই। ক্রমশ রোগে তাহাকে অত্যন্ত 
কাতর করিয়৷ ফে'লিয়াছিল। রাজধানীতে অবস্থান পূর্বক চিকিৎসার 

দ্বারা যখন রোগের বৃদ্ধি হ্বাস হইল না। তখন আত্মীয়স্বজন 
পরিবেষ্টিত হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে কলিকাত৷ 

যাত্রা করেন। এখানে কিছুকাল বাস করিয়া ইংরাজ ডাক্তারদের 

দ্বার চিকিৎসা করাইয়া পীড়া! সময়ে সময়ে সামান্য একটু হাস 

হইলেও, বহুমুত্র. রোগের হাত হইতে মৃত্যু ভিন্ন অন্য উপায়ে নিস্তার 

নাই। কাজে কাজে কথঞ্চিৎ উপসম অবস্থায় পুনরায় রাজধানী 

দেবগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 

এই বাতরোগে ও তৎপরে বহুমুত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়! জীবনের 

শেষ কয়েক বখসর অতিবাহিত করিলেও, এই সময়টা রাজা বাহাছুর 

পীড়ানিবন্ধন অলসভাবে কাল কর্তন করেন নাই। উৎসাহ ও উগ্ভম 

তাহাকে কোনদিনই একবারে পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ববৎ রাজ্যের 

নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যভার যুবরাজ সচ্চিদানন্দের উপর ন্যস্ত করিয়াও, 

রাজোর উন্নতিমূলক সর্ববিধ কার্যে ও বিবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানে 

নিয়ত মনোযোগী ছিলেন। এই সময়েই মহারাণা নামক জনৈক 

মান্দ্রাজী চিত্রকর মঞ্জুসার রাজা ও রাজভ্রাতারঃ তৎপরে শোপপুর 

প্রভৃতি স্থানের রাজগণের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ প্রশংস! 

ভাজন হইয়াছিলেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, রাজাবাহাছুর তাহাকে 

বাম্ড়ায় আনাইয়৷ রাজভবনের অনেকের তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া, . 
কুমারগণের হৃদয়ে চিত্রবিগ্ভায় অনুরাগ বুদ্ধি করিবার প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন। সে চেষ্টার উত্তম ফল প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে আলোচিত 

হইয়াছে । ইনা ভিন্ন দুইজন স্থানীয় যুবককে অর্থব্যর করিয়া 
চিত্রকরের নিকট চিত্রবিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। উদ্দেশ ইহার! 


৩৪৪ ও স্তর বাস্থুদেৰ জীবনী 


আপন আপন অঞ্জিত বিগ্তাবলে জীবিকা নির্বাহ করিতে ও বাম্ড়ার 
নাগরিক জীবনের সন্ত্রম বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এরূপ ভাবে উপেন্ত্র 
পতি নামক একজন মুস্তিগঠনপটু শিল্পীর নিকট গৌতম নামক 
জনৈক স্থানীয় যুবককে এঁ শিল্প শিক্ষা লাভের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
কুমারগণের উদ্ভোগ ও আয়োজনে রাজ! স্তর বাস্গদেব স্থডলদেবের 
ষে মর্খর মুর্তি ইউরোপ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, এবং যাহা 
দেবগড়ের রাজভবনের সম্মুখ ভাগে এক শোভন দৃশ্ত ক্ষুদ্র অষ্টালিকায় 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এমুত্তির গৌতম কতৃক প্রস্তুত প্রতিমৃত্তি দেবগড়ের 
ও গোবিন্দপুরের রাঞ্জোগ্ভানে প্রতিষ্ঠিত হইয়! উদ্ভানের শোভা বর্ধন 
করিতেছে । আক্ষেপের বিষয় শিল্পী গৌতম নিজ অর্জিত বিগ্যার 
গৌরব বর্ধনের প্রচুর স্থযোগ পাইবার পূর্বেই কালের ক্রোড় আশ্রয় 
করিয়াছে । 

১৮৯৭ খুষ্টান্ধে রাজা বাহাদুর মধ্য প্রদেশের বিগ্ভালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচন বৈঠকের সদন্তপদে নিযুক্ত হন। এ কার্য্ের ভার লইয়৷ 
নিজ কর্তব্যে একদিনের জন্য আলম্ত ছিল না। যত পুস্তক আসিয়াছে, 
দে গুলির গুণাগুণ পুঙ্থান্তপুজ্ঘ পরীক্ষ! করিয়া নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়া! নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্ররণ করিতেন। পীড়ানিবন্ধন এ সকল 
কাজে অবহেলা ছিল না। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন বিষয়ে অন্যান্য 
স্থানের ন্যায় তাঁহার 'নিকট উপরোধ অন্থরোধও চলিত না, 

১৯০১ খুষ্টান্দের প্রথম ভাগে মিথিলাধিপতির সভাপাগুত বাচ্ছা 
বা মহাশয়কে সশিষ্যে দেবগড়ে আনয়ন করেন। ইনি অসাধারণ 
পঞ্চিত ব্যক্তি। ইহাকে একশত টাকা বেতনে কিছুকাল দেবগড়ে 
রাখিয়া মধুস্থদন মিশ্র তর্কবাচ্পতি মহাশয়কে থখগ্ডনখণ্খাদ শিক্ষা 
দেওয়াইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল এ পঙ্ডিতের সঙ্গে রাজাবাহাছরের নানা 
শান্্র বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল। 

পোলিটিক্যাল এজেণ্ট আর, বি, চ্যাপম্যান বাহাদুর এই সময়ে 


রোগৃদ্ধি ৩০৫ 


একদা! বাম্ড়। পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে অবস্থিতি 
কালে, স্থানীয় রাজদগ্তর ও কাছারী, বিগ্তালয় ও ওধধালয়, পুলিশ ও 
পাহারা, কারাগার ও কারাধাসীদের শাসন ও পালন/ তাহাদের 
নির্মিত বহু বহু শিল্পের ভাণ্ডার, বিজ্ঞানাগার ও বিজ্ঞান চর্চ। ইত্যাদি 
পরিদর্শন করিয়া গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়েই 
মান্যবর চ্যাপম্যান সাহেব বাহাছুর ইংরেজ রাজসরকারের প্রতিনিধিরূপে 
রাজা স্যর বাহ্দেৰ সুটলদেবকে একজৌড়া বনুমূল্য শাল, ও একটি 
বহমূল্য রাজপরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। 

বিগ্বান্গরাগী রাজা স্যর বান্থদেব এই গীড়িতাবস্থাতেই বহু ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানে জ্ঞান ও বিদ্কা বিস্তার কল্পে, সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে 
ও ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য দানে, মুক্তহপ্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন? 
ংস্কৃত “কবিকর্পলতা” অতি ছুল্লভ অমূল্য গ্রন্থ। ইহার সুপ্রচার সাধন 
জন্য রাজাদেশে ও রাজব্যয়ে ইহার একটি সটাক সংস্করণ কলিকাতার 
'স্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ব শট্টাচার্যয 
মহাশয়ের দ্বার! প্রকাশ করাইয়াছিলেন। এরূপ শত শত ঘটনার 
পুঙ্ানুপুঙ্ঘ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, সহজে ফুরাইবে না। তাঁই 
এই স্থানেই এরূপ ঘটনা নিচয়ের উল্লেথে বিরত হইতে হইল। 


শশী 


৩৯ 


অফীদশ অধ্যায় 
স্বর্গারোহণ 


রাজা স্যর বাস্থদেব স্ুটলদেবের দুরারোগ্য বহুমূত্র পীড়ার প্রকোপ 
মন্দীভূত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১৯০৩ 
ুষ্টাবের প্রারস্ত হইতেই রাজা বাহাছুর বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন 
ক্রমে হীনবল হইয়৷ পড়িতেছেন। কলিকাতার চিকিৎসকদের ব্যবস্থামত 
চিকিৎসা রাজধানীতে বসিয়াই চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে দু'দশ 
দিন একটু ভাল থাকেন, আবার রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে 
চলিতে চলিতে অকৃটোবর মাঁসও শেষ হইল। নবেঘরে দেহ একবারে 
ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল। শেষে ডাক্তার আর, এল, দত্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা মত 
চিকিৎসা! চলিতে লাগিল। নবেধ্ধরের মধ্যভাগে দন্ত সাহেবকে 
লইয়া যাওয়া স্থির হয় এবং তিনিও বাম্ড়া যাত্রা করেন। কিন্ত 
১৪শে নবেম্বর তিনি বাম্ড়া ছ্টেশন হইতে অর্ধপথে অগ্রপর হইয়া 
কুচিগায় পৌছিয়া সংবাদ পাইলেন, যে রাজ! স্যর বাম্থদেব সুঢলদেবের 
স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছে। 

১৯ নবেম্বর বেলা দিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে রাজ! স্যব বাসুদেব 
স্থুুলদেব মর্ত্যজীবনের পুণ্য কর্ম সমাপ্ত করিয়া লোক*'..বর পথে 
অগ্রসর হন। দেহত্যাগের সময়ে তাহার বয়দ ৫৩ বৎসর, ৬ মাস 
তিন দিন হইয়াছিল। মৃত্যুর ' কয়েক মুহূর্ত পূর্ব্রে রাজাবাহাছুর, 
জ্য্টপুত্র যুবরাজ সচ্চিদানন্দ দেব বাহাছরকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন “আমি চলিলাম, চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়৷ একটু বিবেচনা 
সহকারে রাজকাধ্য পরিচালন করিলে, তোমার কোন অসুবিধা হইবে 

না। আর যে পথে চলিলে, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইবে, আমার 


স্বর্গারোহণ . ৩০৭ 


সঙ্গে একযোগে রাজকার্য্ে সহায়ত! করিয়া তোমার সে ভ্ঞানও যথেষ্ট 
জন্মিয়াছে।” শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র দাস মহাশয়কে দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন, 
“এটি আমার হাতে গড়া কর্মচারী, ইহাকে অধিক বেতন দিয়া 
তোমার কার্যে নিযুক্ত রাখিলেও অর্থের অপব্যবহার হইবে না।” 

আজ ছত্রিশগড় ও উভিষ্যার হাহাকার উখিত হইল। রাজা 
স্যর বান্দেব সুঢপদেবের স্বর্গারোহণে বামণ্ডার রাজ-সিংহাসন, আদর্শ 
নৃপতি হারাইয়াছে, ছত্রিশ গড়ের রাজন্যমগুল, রাপচক্রবর্তী গুণ- 
সম্পন্ন একজন পরিচালক হাঁরাইয়াছনে। উড়িষ্যার সমগ্র সমাঁজ-. 
জীবন এক অসামান্য শক্তিশালী নেতা৷ হারাইয়া বক্ষে করাঘাত 
করিয়৷ হাহাকার করিয়াছে! তীহার সাহিত্যসেবায় উৎকল বঞ্চিত 
হুইয়। ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে, শক্তিহিসাবে হীনবলও হইয়াছে। 
উৎকলের সে বাঁচনিক ও মুদ্রিত ভীষণ আর্তনাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। 
সে সকলের কিছু কিছু তাহাদের" ভাষাতেই, উদ্ধ ত করিয়। দেওয়া গেল। 
কটক কলেজের বিজ্ঞানাচার্ধ্য রায় বাহাঁছর যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি 
মহোদয়ের উক্তি £__“উপরি লিখিত বিবরণ শেষ করিবার পর একদিন 
ংবাদ পাইলাম যে ৩রা! অগ্রহায়ণ গাম গ্াধিপতি স্যর সুচলদেব কে, সি, 
আই, ই, ্বর্ারোহণ করিয়াছেন। প্রায় এক মান পূর্বে তীহাকে 
সুস্থ ও সবল দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তীহার বয়সও অধিক হয় 
নাই। বোধ করি ৫০1৫২ বংসরের অধিক নহে। কিন্তু কালের 
নিম নাই। ক্ষণবিধবংসী শরীরের নিশ্চয়ত| নাই। ওড়িশায় অনেক 
রাজা দেখিয়াছি, কিন্তু অত্যন্লই মহারাজ সথচলদেবের তুল্য ধার্মিক, 
নীতিমান, বিচক্ষণ ও কর্মকুশল দেখিয়াছি। তাহাকে দেখিয়া 
রঘুবংপ মনে পড়িয়াছিল *_ 

আকারসদৃশ প্রাজঃ প্রজ্ঞয়া সতৃশাগমঃ। 
আগমৈঃ সৃশারস্ত আর্ত সদৃশোদয়ঃ ॥ 
তীহার অকাল মৃত্যুতে বামওা রাজ্য সদয় রাজা, বূটাশ গভর্ণমেপ্ট 


৩০৮ স্তর বাস্গদেব জীবনী 


বিশ্বাসভাজন সামন্ত, সংস্কত সাহিত্য অহ্থরাগী ভক্ত, জনসাধারণ বদান্ঠ 
ও স্বজন দেশহিতৈষী, এবং রাজকুমারগণ ন্নেশীল পিত। হারাইলেন। 
স্থথের বিষয়, তিনি যুবরাজ (বর্তমান রাজা ) সচ্চিদানন্দ ত্রিতুবন 
দেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ও রাজকাধ্যে অভিজ্ঞ করিয়া রাখিয়৷ 
গিয়াছেন। আশা করি নুতন রাজ! গুণে পিতার তুল্য হইবেন।” 
উড়িয্যার শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর উৎকল ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় 
রায় বাহাছুর স্বর্গীয় মধুহদন রাও মহাশয় লিখিত শোকত্হরী £__ 


শোক লহরী 


কি ঘোর বারতা! আজি অশনি নির্খাতে 
পশিল! এ উৎকল ভবনে ! 

বিদলিত কি দারুণ  শোক-ঝঞ্জা বাতে 
শত আশালত৷ হৃদ্‌বনে ! 

উৎকল গগনরবি দেব শ্রীন্চল 
অন্তমিত,দিবা-ছি প্রহরে, 

ঘোর অন্ধকারে মগ্ন কাতর উৎকল 
বিকলে কান্দই আর্তম্বরে । 

পুরুবে পশ্চিমে আজি বিলাপর ধ্বনি. 
কান্দইরে উত্তর দক্ষিণ, 

আকুল কান্দই সর্ব উৎকল-অবনী 
চউদ্দিগ শোকে বিমলিন। 
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সতে কিহে মহারাজ গঙ্গবংশ-রবি 
কোটিনেত্র--নন্দনপ্রতিমা, 


স্বর্গীরোহণ 


বুধকুল মাননীয় মনীষী স্থকবি, 
স্বদেশর গৌরব-গরিমা, 
সতে কিহে পুণ্যশ্লোক পরলোক-দেশে,' 
মহা প্রস্থানর মহাঁপথে, 
গল চালি এ সংসার তেজিণ নিমেষে, 
স্থক্কৃত-পুষ্পক-পুণ্যরথে ? 
রর ৩ 
তেজি শ্রীসচ্চিদানন্দ হৃদয় নন্দনে, 
তেজি প্রিয় হৃত-স্থতা-জায়া, 
তেজি রাজ্য রাজদও রা'জসিংহাসনে, 
তেজি সংসারর সর্ব মায়া, 
এ মর্ত্যধামর সীমা লজ্ঘিণ ক্ষণেকে 
যাইঅছ চালি মহাবাহু! 
সে অজ্ঞাত লোক পরলোকে কি ছটকে 
যহু' কেহি নবাহুড়ে আউ। 
ষাইঅছ চালি দেব চিরকাল পাই 
দিব্ধাম অমর নগরে, 
এ মর্ত্য নয়ন আউ বিলোকিব নাহি 
বীর্য্যদীপ্ত তব কলেবরে। 
৪ 
শাল-প্রাংশু সে মূরতি, সে বক্ষ বিপুল, 
সে প্রশান্ত করুণ নয়ন, 
সে দিব্য আকার, যহি' একাধারে ঠুল 
ভীমকান্ত গুণ অগণন। 
আকার সদৃশ প্রাজ্ঞ থিল নরমণি, 
শাস্ত্রে অকুষ্ঠিত! তব বুদ্ধি। 


৩১৩ 


স্তর বাসুদেব জীবনী 


অনুসরি জ্ঞানগর্ভ কর্মর সরণী 
বিধিরে লভিল মহাসিদ্ধি। 

ধনত ধন্ত ক্ষণজন্া জন্মি রাজবংশে, 
ক্ষণস্থায়ী মানব-জনমে 

নগিয়াছ মর্যাদার যেউ' অবতংশে, 
যেউ মহা! প্রয়াস-বিক্রমে, 

সেহি মহা প্রয়াসর পবিত্র সংঘমে 
থিল তুস্তে মহা কন্মবীর । 

আড়ম্বর-শূন্য রাজ-খষি রাজ্যা শ্রমে, 
গৃহ্াশমে আদর্শ গৃহীর ৷ 

৫ 

রাজকর্ম কোলাহল- মধ্যে থাই সদ 
কেমস্তেহে কহ কম্মীবর, 

ভেটিল সেবিল সেহি ভারতী বরদা ? 
সৌভাগ্যে লভিল তাঙ্ক বর। 

রুচির স্বভাব রাজ্যে, হে রসজ্ঞ কবি, 
নিসর্গর সৌন্দধ্য নিলয়ে, 

আনন্দে বিহরি কেতে সুমনোজ্ঞ ছবি, 
চিত্রিল হে কবিতা-নিচয়ে, 

উৎকলর স্থুরধুনী উৎকল পাঁবনী 
মহানদী “চিত্রোৎপলা” চিত্র 

শ্রীকরে চিত্রিল চিত্তি দিবস রজনী, 
মহানদী মহিম। বিচিত্র। 


ঝান্পিরাণী লক্ষমীবাই শৌধ্ধ্য সুচরিত 
শুণি তব ক্ষত্রিয-শোণিত 


স্বর্গীরোহণ 


সঘনে উঠিলা নাচি  তববীর চিত্ত 
গাহিল! হে “বীরবাম।” গীত। 

উৎকল সাহিত্যাকাশে উই শুভক্ষণে, 
ভাঁষা-যোগে ভবিষ্য মিলনে 


স্ুচিল হে দূরদর্শী, অরুণ যে সনে 
স্থচে মাধ্যন্দিন-আগমনে। 

সুধী কৰি জনে আহ! কেতে সমাদর 
করিঅছ হে গুণ-গ্রাহক। 

গুণি গুণি তব গুণ কেতে গুণিষ্কর 
বহইহে নয়ন্ন লোতক । 

৬ 

বামগ্ডা-গৌরব, দেব, বামগা-মহিমা 
রাজধানী দেবগড়-টেক, . 

উতৎকল গীর্বাণ-বিস্যা- গৌরব গরিমা 
বড়াইল! তুস্তরি বিবেক । 

প্রতি দ্িবসর গ্রীতি- পূর্ণ প্রয়াস রে 
সে রাজ্য পালিল সুমঙ্গলে, 

ত্যেজি তাকু অন্তহিত হেল ক্ষণকরে 
বিরান্ধিল এবে দেবদলে। 

এবে তব লোকদয়- সাধনি চাতুরী" 
লভিমছি অপূর্ব্ব মহিম|। 

দেবপুরী যাএ তব . জীবন-মাধুরী 
প্রসারিত লঙ্ঘি মর্ত্য-সীমা। 

৭ 
বিরাজ বিরাজ দেব। অমর ভবনে, 


শুভ্র নব দেব-মুদ্তি লভি, 


৩১২ স্তর বাস্থদেব জীবনী 


উৎকলর অশ্রধৌত হদয়-গগনে, 
প্রতিলু তব দেব-ছবি। 
মহা মহেশহ্ব শ্রীচরণ ছায়া তলে 
লতি দিব্য তেজঃ পুঞ্জ কান্তি, ্ঃ 
উভা হোই জ্ঞযোতির্শয় : দেবতাঙ্ক দলে, 
গাঅ দেব! তত স্বস্তি শাস্তি। 
সেহি শান্তি-মহা* ্ব, সোই স্বস্তি গান 
সম্তগত এ সংসার-আলয়ে 
স্বুরু নিত্য করু নিত্য অতঙ্র-প্রদান 
মনুষ্যর হতাশ হৃদয়ে । 
দে সঙ্গীত মন্দ/কিনী করু মধুমর 
লক্ষ লক্ষ নক্ষার মগল, 
সে পরম ঘোষণার অমৃত অভয় 
ব্যাপু ব্যোম বারু জল স্থল । 
সত্যই স্তর ৰান্নদেব সুঢলদেবের স্বর্গারোহণে উড়িষা। ও. ছত্রিশ- 
গড়ের সমগ্র জনমগ্ডলীর মধ্য হইতে মানব প্রতিভার অস্তগমন 
ংখটিত হইয়াছিল । অসংখ্য নর নারীর হাহাকারে দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। 
ংবাদ পত্রে ও স্বতন্বভাবে মুদ্রিত পুস্তিকা আর্তনাদ গছ্ধ 
পঞ্চে প্রকাশিত হইয়া বহু লোকের হৃদরের কাতরত] প্রকাশ জরিয়াছে। 
দীর্ঘকাল পরেও আমরা সেগুলির অন্তনিহিত বিষান রাঁশর আভাস 
পাইয়া, সে বিলাপের গুরুত্ব বেশ অনুভব করিয়াছি। রাজ! স্তর 
বাস্থদেব সুঢলদেবের জীবনীর উপকরণ গুলির অন্বশীগনকালে 
সত্যই অন্কুভব করিয়াছিলাম, ভারতের সামন্ত নৃপতিমগ্ডলে এরূপ 
প্রতিভাশালী বিরাট পুরুষ অনেক আছেন কিনা সন্দেহ। তাহার 
অকাল মৃত্যুনিবন্ধন বাঁমড়ায় এবং উড়িয্যার অন্ত নান! স্থানে বনু 
সত। সমিতির অনুষ্ঠানপূর্বক দেশের শিক্ষিত সমাজ বহু বিলাপ 


সবর্গারোইণ ৩১৩ 
করিয়াছেন। সমাটশক্তিসম্পন্ন ইংরেজরাজও একজন অনুরক্ত বিশ্বীসভাজন, 
কর্মণীল ও প্রঙ্গারগনপ্রিয় নৃপতি হারাইয়া গভীর ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের রাজকীয় বাংসরিক বিবরণ হইতে উদ্ধত £-- 
65810007108 0908008 01061 00201015510767 20668 


10 000 06860060620) 061২9] 97 59012] 10০৮ [0.1 চু, 
07 0321012, 0175 0980) ০06 1২218. 57 980182] 106৮ 25 & 98010115 


মে 


1099, 

05861721 :-1২208 510 54012] 055, 06106 760086075 01161 
0190. 10. বি ০%০0)1900 1850 170 1120 1)6617 50061108000. 101293093 101 
010৮৪109501 2 6০৮ 2110 10151110955 [76%617660 1010) 0010 2190010 
ঢা) 00101090101 100102777000910)7 10 0800৮919093 10 7889 
199 85. 81019011090 2. 001109710100 06 0106 01061 01100121 7010)116 
20017017695 115 25. 06005020011) 00701021101 07 035 
52108. 01007. 1115 16211) 07516170৮20. 0178 01 10 10051 015117- 
20151560 1610:650170201%65 01 076 01097 89012010101 0106 0111280015- 
পুচ চাত০৭00015ভিত ও 00520800900 06 1009 0005৩ 6০০৪- 
01560. 00১6 90006591001 1015 ৩1650 507) 01307 096 50516 200 106 
011২2]. 5. 10010101)চা) [36%, 1২৪00161905. 

প্কন্মবীর বাসুদেব ইহজগত হইতে অন্তহিত হইয়াছেন, তিনি 
নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজ। ছিলেন না। ইদানীস্তন নব্য শিক্ষিত অধি- 
কাংশ রাজাদের মতিগতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, কেন! ঝুঝিবে যে 
বাস্থদেব নব্য শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া বরং বাচিয়া গিয়াছেন। 
নব্য রীতি অনুসারে শিক্ষিত না হইলেও, বাস্থদেব যে কেবল 
সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহা নহে, পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত এবং উড়িয়। 
ভাষায় তাহার গভীর পাগ্ডত্য ছিল এবং হিন্দী, বাঙ্গালা এবং 
সামান্তর ইংরেজীও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। নব্য শিক্ষা লাভ 
না করিয়াও, নব্য শিক্ষার সমগ্র সুফল তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। 
নব্য সভ্যতার বিড়ম্বনা হইতে নিজেকে ও রাজ্যকে রক্ষা করিবার 

৪০ 
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বিষয়ে তিনি সর্বদা সতর্ক ছিলেন এবং উহার চাকৃচিক্যে মুগ্ধ কিংব। 
প্রতারিত না হইয়া, কেবল তাহার সারবন্তাকে নিজের সত্বাতে 
একীভূত করিয়া লইতে প্রয়্াসী হইয়াছিণেন। পাশ্চাত্য সভ্যতাক্র 
যাহা কিছু শ্রেয়স্কর, নিজের আয় এবং সান্ধ্য অনুসারে তৎ্সমুদায় 
তিনি রাজ্যমধ্যে প্রবস্তিত করাইয়৷ তাহার সফল প্রজাদিগের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ এবং 'হৃদয়গগম করাইয়াছিলেন। বামণ্ড! রাজ্যের রাষ্ট্র 
এবং শাসন প্রণালী তিনি যে রীতিতে গঠিত করিয়৷ আসিয়াছিলেন, 
এবং রাজ্যে ধনাগমের উপায় সকল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ধাহায়া 
বামণ্ডা যায়৷ তাহা অতি বাহিক এবং স্থলভাবে একবার মাত্র 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তীাহারাই আর এ বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে 
করিবেন না! বামণ্ডা রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে এবং প্রত্যেক 
ংশে বাস্দেবের ব্যক্তিত্বের মুদ্রা দেদীপ্যমান বলিয়া অনুভব 
করিবেন। বাস্থুদেবসেবিত বামগ্তার 00০ &০:[)704৮০১৯, ( প্রাচীন 
রক্ষণণীলতা এবং নব্য অগ্রমরতাঁর ) সুন্দর সানঞ্জন্ত সমগ্র ভারতবর্ষেই 
বিরল বলিয়া বৌধ হয়।”* 
রাজা শুর বাস্থদেব স্ুঢলদেব আস্মশক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা 
কিরূপ একটি আদর্শ নৃপতিরূপে গড়িরা উঠিয়াছিলেন, সে বিষে 
আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া, রায় রাধানাথ রায় বাহাছুরের 
বিবরণমাল! হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া, তাহার স্বর্গারে'”: নিবন্ধন 
বামগ্ডার, সমগ্র উড়িষ্যার এবং সাধারণভাবে আমাদের দেশের কি 
ক্ষতি হইরাছে এবং সেরূপ আর একটি মানুষ লাভ ক্রা কত কঠিন 
তাহা বুঝাইতোছি £-_- 
পবাস্থদেবের ন্যায় নিরাঁড়্ঘর, নিরভিমান, নিরলস এবং কর্তব্যনিষ্ঠ 
রাজা উৎকলীয় সংসারে অতি ছুলভি। ইতিহাস : বলে যে বীর 


* রাজার ্গীরোহ্ণ উপলক্ষে রায় বাহাছুর রাধানাথ রায় মহাশয়ের আলোচন! 
হইতে গৃহীত। 
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বিক্রমাদিত্যের গৃহসজ্জা একখণ্ড শধ্যা এবং একটি জলপূর্ণ ঘটিমান্র 
ছিল। বাস্থদেবের নিত্যব্যবহার্ধ্য গৃহের সাজসজ্জা অবিকল সেইরূপ ছিল। 
গৃহের সাজসজ্জা যেরূপ, শারীরিক বেশভূষাও তান্থরূপ। আড়ম্বর 

তাহাকে স্পর্শ করে নাই। রাজস্থলভ আড়ম্বর ত দূরের কথা, সাধারণ 
লোকদের সময় সময় যেরূপ আড়ম্বর দেখ! যায়, তাহাও তাহার 
ছিল না। শিক্ষা করিবার ও পরিশ্রম করিবার জন্তন্জীবন অভিপ্রেত, 
(77007060 ) ইহা তিনি কদাচ বিশ্বত হন নাই, এবং ষত 

নিষ্ শ্রেণীর লৌকই হউক না কেন, তাহাদিগের নিকট কোন 
শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলে, তিনি আগ্রহপূর্বক তাহা শিক্ষা করিতেন। 
-স্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাঁকেন যে কৰি হইতে হইলে পবুৎপত্ত্ৈ 
সর্ধ শিষাত।” জ্ঞানলাভের জন্ট সকলের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে 
হইবে। জ্ঞানলাভের জন্ত স্তর বাস্থদেব এই পথের অনুসরণ 
করির[ছিলেন। কেবল যদৃচ্ছা মিলিত লৌকের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়া 
তিনি যে তৃপ্ত হইতেন, তাহা নহে, সময়ে সময়ে অনেক ব্যয় 
স্বীকার করিয়! বঙ্গ, উৎকল, বিহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং 
দ্রাবিড় প্রভৃতি অঞ্চল হইতে গুণা এবং মনস্বী ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ 
ছারা নিজের রাজধানীতে আনাইয়া তীহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 
উড়িব্যার কতজন রাজা এরূপ করেন? অভাবের তীব্র কশাঘাতে 
জর্দরিত হইয়! আত্মমর্ধ্যাদাকে পৃষ্ঠবন্তী করিয়া কদাচিৎ কোন পণ্ডিত 
্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। দ্বারস্থ হইলে, কৌলিক প্রথা কিন্বা চক্ষু লজ্জার 
অনুরোধে তাহাদিগকে বৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিবার প্রথা অধিকাংশ 
দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত ছিল। নব্য শিক্ষিতীভিমানীদের অভিধানে 
এরূপ দান আলগ্তকে প্রশ্র্ন দানের প্রতিশব্দরূপে .গৃহীত হইয়া 
দুস্থ গুবাণের সংকার করিবার সেই চিরন্তন প্রথা এক্ষণে ক্রমশঃ 
লোপোনুখ হইতেছে । একমাত্র বাঁমগ্ীয় ইহার সত্তা অক্ষুণ্ণ আছে 
বলিয়। শোনা যাঁর। বামণ্ রাজকীয় উড়িষ্যার বহিভূর্ত এবং 
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অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হইয়াও উড়িষ্যার পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা 
সুত্রে যেরূপ বন্বদ্ধ,। খাস উড়্িষ্যায় সেরূপ রাজ্য প্রায় নাই। 
বান্থদেবের সর্বতোমুখ উৎকর্ষের ইহাই প্রধান কারণ। একাধারে 
এত গুণের সমাবেশ একমাত্র তাহাতেই দেখা গিয়াছিল। বাস্েব 
বৈষয়িকের সহিত বৈষয়িক, ভাবুকের সহিত ভাবুক, পৌরাণিকের 
সহিত পৌরাণিক, কবির সহিত কবি, সমালোচকের সহিত সমালোচক, 
আলঙ্কারিকের সহিত আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণের সহিত বৈয়াকরণ, 
নৈয়ায়কের সহিত নৈয়ারিক, বৈদান্তিকের সহিত বৈদান্তিক, স্মার্ডের 
সহিত স্মার্ভ, শান্ত্রবিদের সহিত শান্ত্রবিৎ, অশ্ববারের সহিত অশ্ববার, 
শিকারীর সহিত শিকারী, বণিকের সহিত বণিক, বিদ্ধানীর সহিত 
বিদ্ধানী, চিত্রকরের সহিত চিত্রকর, কৃষকের সহিত কৃষক ভাবে 
মিশিতে পারিতেন। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে তিনি নিজে নিজের 
সচিব ছিলেন! অনুষ্ঠানের ভার অন্তের হস্তে স্তন্ত করিয়া উদ্ভাবন 
এবং পর্যবেক্ষণের ভার নিজের হস্তে হস্ত রাখিতেন। বিশেষতঃ__ 
“কোষেণাশ্রয় নীয়ত্বং, এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া রাজস্ব ভাগ 
ব্ষ্টভাবে পুঙ্থান্গপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিতেন।” তীহার 
স্বর্গারোহণে .কেবল বে রাজসিংহাদন আদর্শ রাজ! হারাইয়াছে, তাহ! 
নহে, মনুষ্য সমাজও সর্ধবিধ গুণগম্পন্ন একটি স্বভাবনন্দর মানুষ 
হারাইয়াছে, ইহাই আমাদের নিদারুণ আক্ষেপের বিষয়। 

বিছ্যাসাগর বিযোগকাতর বাঙ্গালী ধনী দরিদ্র হতর ভদ্র 
নরনারী ও বিছ্বালয়ের বালক সকলে যেমন সাশ্র নয়নে হাহাকার 
করিয়াছিল, উড়িষ্যার সমবেত সমাজজীবনের মধ্যমণি স্তর বান্গু্দেব 
স্ঢচলদেবের মত্ত্যজীবনের অবসানে উড়িষ্যাবাসী জনমণ্ডলীও তদ্রপ 
হাহাকার করিয়াছে,_বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়াছে। 

মাসের পর মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সংবাদপত্রেও রাশি রাশি 
শোকগাথা ও বিলাপের বাণী মুদ্রিত হইয়। বাহির হইয়াছে। সে 
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সময়ে আপামর জনসাধারণ সকলেই অনুভব করিয়াছিল, যেন তাহারা 
কিছু একটা অমূল্য বস্তু হারাইল। স্তর বান্দেব স্ুঢলদেবের 
স্বর্গারোহণে উড্ভ্যিষ্যার মর্ভাধামে মানুষ এমনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। 
গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাঁজকুলের কৌলিক ও লৌকিক রীতি অনুসারে প্রধান- 
পাটের নিকটবর্তী “স্বরগ্বার” নামক শ্মশীন-সমাধিতে রাঁজদেহ সগম্মীনে, 
লীজসহ বছ অর্থ বিতরণ করিতে করিতে, নীত হয়। বৈদিক প্রথানুসারে 
রাজদেহ অগ্নিতে অর্পিত হয়। রাঁজভম্ম ব্রাক্মণী নদীতে ও পরে 
ভাগীরথী বক্ষে অর্পিত হইয়াছিল। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিবস হইতে ছাদশ 
দিবস পধ্যন্ত ত্রাহ্মণগণকে ও দীন ছুঃখী জনগণকে ভোজ্য দেওয়া 
হইয়াছিল। জপ্ুম দিবদ হইতে লোকসংখ্যা! বৃদ্ধি পায়। শেষের 
কয়দিন চারি পাচ সহস্র লোককে আহার দেওয়া! হইয়াছে । পুরী হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রিত ছয়জন পণ্ডিত বামড়ী রাঁজের পুরোহিতের সহিত 
শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় সহায়ত করিয়াছিলেন । কাশী, মিথিলা, বঙ্গ ও উৎকল 
গ্রভৃতি দেশ বিদেশের অসংখ্য আচাধ্য, অধ্যাপক ও ত্রাহ্গণ পণ্ডিতকে 
পাথেয়সহ উপযুক্ত ব্দায়দানে আপ্যায়িত কর! হইয়াছিল। পার্বতী 
নানা রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ ও অসংখ্য শিক্ষিত পদস্থ বন্ধুবান্ধবও 
নিমন্ত্িত হইয়া রাজকীয় শ্রাদ্ধবাসরে সভার শোভা বদ্ধন করিয়াছিলেন । 
রাশি রাশি অর্থব্যয়ে দানসাগরের অনুষ্ঠান স্থুসম্পন্ন হইয়াছিল। কোন 
ক্রুটিই হয় নাই। 

সকলেই সেই শোককাতর অবস্থায় স্বীয় রাজার সযত্বে লালিতপালিত 
ও বদ্ধিত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ সচ্চিদানন্দ ত্রিভূবন দেবের 
আশ্রয় লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শীস্তি ও সাস্বনা লাভ করিয়াছিল। 
বিধাতা তাহাও দীর্ঘকালব্যাপী হইতে দিলেন না। সার বাহ্র্দেব 
স্ুচলদেবের সর্বাবয়ব সম্পন্ন স্থন্দর জীবনচরিত রচনার জন্য তদীয় 
পুত্রের হৃদয়ে যে আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ- 
হৃদয়ে যে পিতৃপৃূজা ও পিতৃভক্তির ভাব দেখিয়াছি, তাহার তুলনাও 


৩১৮. স্তর বাস্থদেৰ জীবনী 


সর্বদা সর্বত্র মিলে না। নিদারুণ মনস্তাপ_-অসহা গ্লানি সময়ে 
সময়ে আমাকে এইজন্ত বাথিত করে, যে, তিনি সর্বাবয়বে 
রন্থথানি শেষ দেখিয়া যাইতে পাইলেন না। তিনি কেবল তেরটি 
বৎসর মাত্র বামড়ার রাপিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া রাজজীবনের যে 
অততকষ্ট ছবি রাখিয়া গিগনাছেন, ত'হার প্রাসঙ্গিক আলোচনা 
পুস্তকের মধ্যে নান| স্থানে বিক্ষিগু থাকিলেও, তাহার সম্বন্ধে আপাততঃ 
স্বতন্ত্র ভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে । 


উপসংহার 
পট পরিবর্তন 


বিধাতার ব্যবস্থার সকলই সম্ভব, সাহারাসদৃশ মরুভূমি সুমিষ্ট 
সলিলপূর্ণ জলাশয়ে পরিণত হওয়াই বল, আর নুমিষ্ট সলিলপূর্ণ 
জাহবীশ্রোত খালুকা পূর্ণ প্রান্তরে পরিণত হওয়াই বল, সবই ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছায় হইতে পারে। আবার দনেইরূপ বিচিত্র পরিবর্তন সাধন সময় 
সাপেক্ষও নহে, কাহারও উপরোধ, অনুরোধ, অনুনয় বিনয়, কাহারও 
প্রার্থনা ও আদার অপেক্ষা করে না, মে অঘটনপটীয়সী মহাশক্তির ইচ্ছা 
মাত্র, তাহার ইঙ্গিতে সে কার্ধ্য তখনই সুদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁই 
১৮৯৭ খুষ্টান্বের জৈষ্ঠ মাসের ভূমিকম্পে আসামে ত্রহ্গপুত্র নদ বহু স্থানে 
প্রান্তরে পরিণত হইয়া গিয়াছে, আবার শুষ্ক উচ্চভুমি ভাঙ্গিয়া নদে 
পরিণত হইয়াছে, খাঁদিয়া ও জয়প্তিয়া পর্বতের কত স্থান উৎক্ষিপ্ত হইয়া 
প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নরনারী জীবনলীলা সংবরণ 
করিয়াছে । অধিক কি, কেবলমাত্র এগার সেকেও সময় মধ্যে ভূমিকম্পে 
একদা! পটু গালের রাজধানী লিদ্বন নগর অসংখ্য নরনারীসহ ধুলিরাশিতে 
পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সে লীলাময়ীর লীলায় সকলই সম্ভব, ইহাই 
আমাদের সান্তনা, তাই আমর! ক্রমে ক্রমে কত অমূল্য রত্ুই বিদায় 
দিয়! এই মরু প্রায় সংসারে জীবন ধারণ করিতেছি। 

এ দীন হীন কাঙ্গাল মংসারে এইরূপে আমর। কতশত অমূল্য 
রদ্ব হারাইয়। হাহাকার করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার সংখ্য। নাই। 
পূর্বতন কালের পুণ্যস্থৃতি আলোচন। ত্যাগ করিলেও, এই সে দিন বর্তমান 
ঘুগপ্রবর্তক রামমোহন রায়কে বিদায় দিয়া অক্ষরকুমার দত্ত প্রমুখ 
বঙ্গমস্তানগণ অশ্রপাত করিয়াছেন, আজও আমর! সে অভাবের অবদাদে 
ঘিয়মাণ,এই সেদিন বি্বাসাগর হেন দার অনন্ত প্রবাহকে আমরা জাহবী- 


৩২০ .... স্যার বাস্থুদেব জীবনী 
প্রবাহে মিশাইঞ অশ্রুসিক্ত হইয়াছি, আজও সে চেখের জল গুকায় নাই। 
এই মেদ্দিন উ্ভিত্যা এরূপ বিবিধপুণসম্পন্ন বামগ্ডারা্দ শর বাঙ্ছদেব 
হচলদেবকে হারাইয়া বক্ষে করাঘাত করিয় রোদন করিমাছে। 
তাহাদের সে দুঃখের অবসান হইতে না হইতে, তদীয় গুণবান পুত্র 
প্রজাবংসল ও মানবন্ুহদ রাজা সচ্চিদানন্দ বিভুবনদেব রাজ 
সিংহাসন শৃন্ত করিয়া, রাজরাণী, পুন্রকন্ট। ও আত্মীয় স্বঞ্জনকে শোক 
সাগরে নিমগ্ন করিয়া, কতশত দীন দরিদ্রের অশ্রু প্রবাহিত করিয়া 
লোকান্তর গনন করিয়াছেন। গামরাও তাই আজ আর একটি মানুষের 
মত মানুং হারাইয়। প্রাণে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। 
মহারাজ সচ্চিদানদ ত্রিভুবনদেব একমাত্র রাজকুমারী শ্রীমতী 
সুরতরঙ্গিনী জেমামণির কলাহগ্ডির রাজাবাহাছুরের সহিত রাজোচিত 
সমারোহ সহকারে উদ্বাহকাধ্য সম্পন্ন করিতে অর্থব্যয়ে ও সামর্থ 
নিয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। বিগত ৬ই ফ্রেক্ুয়ারী এই 
শুভানুষ্ঠান বহু সমারোহে ও বহু শ্রমস্বীকারে হুসম্পন্ন করিয়া সন্যান 
রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার স্থব্যবস্থার জন্ত ত্বরান্ধ কলিকাতায় 
বালিগঞ্জের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসকেরা সকলে 
একবাক্যে তাহাকে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। আমরা দেখিয়াছি 
রাজবাটার চারিদিকে বিশ্রামের হাওয়া! বহিয়াছিল। সাধারণ জনতা! 
ও বন্ধু সমাগম অল্প করেক দিনের জন্ত স্থশীসিত বপিয্া মন্দীভূত 
হইয়াছিল। 
কিন্ত আক্ষেপের বিষয়, স্বভাবের উপরে কোন শাসন চলে না। 
এই লোকপ্রিয় সদীলাপ ও শিষ্ট ব্যবহারপরায়ণ রাজ! কিছুতেই 
আপনাকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। যিনি যখন আসেন, 
তাহার নিকট তখনই স্থুলভদর্শন। ফলও বিষময় ফপিল। ৯ই মার্চ 
সন্ধ্যার পর সহসা অচেতন হইয়া পড়িলেন। কলিকাতার অধিকাংশ 
ইংরেজ ও বড়বড় বাঙ্গালী ডাক্তার মিলিত হইয়া! পরামর্শ করিয়া 


উপসংহীর.. . ৩২৯, 


চিকিৎসা করিলেন, .কিন্ত আর চেতনা হইল না। ১১ইয্ষার্চ 
শনিবার প্রাঃকাঁলে হুর্ধ্যোদয়ের বহপূর্বে ই রোগে তীহার 
শাস্ত সমাহিত আত্মা এ মরণমীল সংদারের লীম। অতিক্রম করিয়া 
অমরধামের পথে অগ্রসর হুইল। | 

গঙ্গাবংশের গৌরবরবি বাঙ্গদেবের জ্যে্ঠপুত্র দ্বিতীয় গৌরবন্নবি 
উড়িষ্যার মধ্যাকাশে অগ্রদর হইতে না হইতে স্বলিত হু্লেন। 
উড়িষ্যা আবার অন্ধকারে আবৃত হইল, আবার হাহাকারে ডুবিল। 

পূর্বেই রাক্গকুনাবশণে শিক্ষার সমালোচনাক্ষেত্রে রাজ! স্তর 
বান্থুদেবের কুমাবগণেব স্শিক্ষার স্থব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা করা 
হইয়াছে । রাজা স্ব রাজ-সম্মান অপেক্ষ। পণ্ডিত-সম্মান অধিকতর 
গৌরবঙ্গনক মনে করিতেন। দেশ বিদেশের মিলিত পঞ্ডিতমগ্ডলীর 
সভাগ্প রাজা বাহ্থরেবকে শান্থ বিচারে, সংস্কত সাহিত্য ও কাব, 
অলঙ্কার ও দর্শনে কেহ কথনও পরাস্ত করিতে পারেন নাই, তিনি 
্বশ্ং এরূপ বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁধ ছিল, 
কুমারগণের নুশিক্ষা বিধান। তাহার সেই সমগ্র যন্ত্র অগ্রভাগ যুবরাজ 
স্চিদানন্দ ও বড় কুমার বলভদ্রদেবের উপর নিপতিত হইয়াছিল। সকল 
কুমারগণের মধ্যে, যুবরাঁজই কি ইংরেজী, কি সংস্কৃত, কি উড়িয়া, কি 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচুর বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিতযানেবা ও কাব্য 
রচনা, দর্শনে দৃষ্ট ও বিজ্ঞানে অন্গরাগের সঙ্গে স্গে কল! ও চিতরবি্তায 
" নিত্য অনুরাগী এরূপ রাজকুমার বাঁ রাজ! সচরাচর নয়নগোচর 
হয় না। এই সকলে মাঁসন্ত ছিলেন বলিয়াই ধে, রাজোচিত কর্তব্য 
সকলের অনুষ্ঠানে, কিঘ। অস্ত্র ধারণে ও প্রয়োজনানুরূপ সাহম ও 
বীরধ্যবন্তার প্রদর্শনে কোন দিন মুহূর্তের জন্ভও পশ্চাৎপদ ছিলেন, 
তাহ! নহে, সকল বিষয়েই সমান অগ্রসর ছিলেন। বামড়া, 
উড়িষ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ এমন একটি মানুষ 
হারাইল, যেরূপ আর একটি মানুযু গড়িয়া উঠিতে বহু সময়ের ও 

৪৯ 
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সাধনার প্রয়োজন।, অবশ্য রাজ! সচ্চিদানন্দ ত্রিভূবনদেব যে গুণবান 
জ্যে্টপুত্রের জন্ত সিংহাসন শৃন্ত করিয়া লোকান্তরের পথে অগ্রসর 
হইয়াছেন, তিনিও যদ্বু করিলে, সাধন করিলে, পিভৃপিতামহের 
পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক অক্ষয় যশের মাল! পরিধান করিতে পারিবেন। 
বিধাতা ক্পা করিয়া তাহাতে এমন বহুমূল্য উপকরণের সমাবেশ করিয়া 
রাখিয়াছেন। ও 

রাজ! সচ্চিদানন্দ কিরূপ ভাবে বিগত তেরটি বংসর জীবন যাপন, 
রাজ্য শাসন ও লোক পালন করিয়৷ গিয়াছেন, তীয় পিতৃদেব স্তর 
বাহ্ছদেবের জীবনচরিতের বিস্তৃত আলোচন! ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই 
বিগত ত্রয়োদশ বৎসরের বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । স্থতরাং স্বতন্ত্রভাবে 
তাহার বিষয়ে এখানে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিবার কিছু 
নাই। প্রয়োজন হইলে, সে কার্য পরে হইতে পারে। কিন্তু তত্রাপি 
প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের ইঙ্গিত আবশ্তক £__ 

১ম। শর বাঙগদেব ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি বনু বহু 
সন্ত্ান্ত শিক্ষিতব্যক্তি কর্তৃক, তাহার আচার ব্যবহার ও কাধ্যকলাপ 
সত্রে প্রতিভাবান্‌ পুরুষ বলিয়া অভিহিত। এরূপ ব্যক্তি সচরাচর 
হর্লভ এবং এরূপ ব্যক্তির কার্যকলাপের দীর্ঘস্থায়ী সুফল সকল 
সময়ে স্থারীভাবে জনসমাজ ভোগ করিতে পায় না। জনস্মাজের 
ছুর্ভাগাবশে সেরূপ অসাধারণ পুরুষের যদি উপযুক্ত ও উত্তম উত্তলস।ধক না 
থাকে, তাহ! হইলে, সে মহাপুরুষের পুরুষকারের পুরস্কা্ ত্বরায় জন- 
সমাজের আবর্জনার পরিণত হয়। এখানে ছত্রিশগড়, উড়িষ্যার 
রাজন্ুমণ্ডল ও শিক্ষিত অশিক্ষিত জন সাধারণের: সৌভাগ্যের ফলে, 
ততোধিক রাজা স্তর বান্ুুদেবের স্বকীয় সুক্কতির ফলে, উত্তম 
পুত্রলাভ ঘটিগ়াছিল, তাই বাহ্ছদেবের কন্খশ্রোত অপ্রতিহতভাবে 
প্রবাহিত রহিয়াছে। এজন রাজ! সচ্চিদানন্দ ভ্রিভুবনদেব সর্বজন 
সমক্ষে শ্রদ্ধাতক্তি ও প্রীতিপূর্ণ সমাদরের পাত্র। 


চ 





রাজ। দিবাশঙ্কর সচল দেব। 
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২য়। তিনি কেবল যে পিতৃকীর্তি অঙ্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন, তাহ! 
নহে, অনেকাঁনেক বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি অধিকতর পরিস্ফুট করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। বাঁমড়াযাত্রীর সামান্য সুম্ম দৃষ্টিও তাহ! ধরিতে পারিবে। 

৩য়। স্তর বাসুদেব চিরজীবন মাধকসেবন বিরোধী ছিলেন। তদীয় 
পুত্র রাজ! সচ্চিদানন্দ পিতৃগুণভাগ আত্মস্থ করিয়া! এই মাদকসেবনচেষ্টার 
বিরুদ্ধে নিত্য সমর-ঘোষণা রক্ষা করিয়াছেন। 

চর্থ। স্তর বান্থুদেবের বাদদববাবে ও সামাজিক জীবনে নারীর 
মরধ্যাদা সর্বত্র সমানভাবে স্থুরক্ষিত ছিল। তদীয় পুত্র যুবরাজ সচ্চিদানন্দ 
পিতাকর্তৃক পুনঃপুনঃ ইঙ্গিতে অনুরুদ্ধ হইফ়্াও, একাধিক দার পরিগ্রহ 
করেন নাই। অধুনা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজ-মগ্ুলে- শবধ্য সম্পদের 
ক্রোড়ে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন এব্ূপ শক্তশীলী রাজ পুরুষের 
মধ্যে এরূপ একদারী নরেশ্বরের সংখ্যা গণনা! করিলে, অবশ্তই লজ্জায় 
মস্তক অবনত করিতে হইবে। এই রাঁজা সচ্চিদানন্দের রাজদরবার ও 
সমাজজীবন সর্বদা সর্বত্র নারীর মর্ধ্যাদারক্ষায় কৃতসঙ্কল্প । তাই তিনি 
তদীয় পিতৃদেব রাঁজ। স্তর বান্দেবের মুখোজ্লকারী জ্যোষ্টপুত্র। তাই 
রাজা সচ্িদানন্দ ছত্রিখগড় ও উড়িষ্যার রত্বলম পুত্রধন। তাই কি? 
হা, তাহাই সত্য। দেশীয় রাজ্যসমূহের সর্বত্র না হউক, অনেক স্থলেই 
সুরা ও সুন্দরীর বিচরণ সহজ, কিন্তু স্তর বাস্থদেবসেবিত বাম্ড়ায়, 
তৎপরে তদীয় পুত্র রাজা সচ্চিদানন্দের পরিচর্যযাকালে বামড়ারাজ্যে 
“্যত্র নাধ্যস্ত পৃজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা” আর "মগ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্ম্‌ 
এই ছুই উচ্চ হিন্দুনীতির গৌরববর্ধন করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ধজনের 
পূজার পাত্র হইয়৷ পিতাপুত্রে স্বগ্গারোহণ করিয়াছেন। 

বাম্ড়ার রাজধানী দেবগড় পিতাপুত্রের মাধনার ফলে, দেবরাজ ইন্দ্রের 
অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছিল। তাই কি ? নানা, দেবগড়,অমরাবতী 
অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শের লীল! নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। কারণ 
এখানে স্থরা ও সুন্দরীর বিচরণ নাই। এই দেবছুর্গ দেবগড়ে ছুই 
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অনার্ধাঠণ শক্তিশালী রাজার লোকাস্তর গমনে যে সিংহাসন পুনরায় 
পুর ই) গাজা সচিদানন্দ বিভুরনদেব সবপ্গাকোহণকালে সেই শৃষ্ঠ 
সিংহাসগয উঠ জুশিক্ষিত, সচচরিত্, গুণবান পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। 
পর গর ছুই গুরুর যে রাজ্য উত্তম আশ্রয় লাভ করিয়া গৌরবগর্কে 
্বীত ও সন্ানিত, সেই রাজোর গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে আন গ্রহণ 
করিয়া তদীয় উত্তম প্রতিনিধি যে সর্বদাই উচ্চ ও উত্তম আদর্শের 
পরিস্মুটনে ব্ন্ত থাকিবেন ও তন্দারা নিজে ধন্য হইবেন, ইহাই 
স্বাভাবিক। উড়িষ্যামস্ডন ও তাহার চারিদিকের অন্ঠান্য দেশ সকল, 
বর্তমান রাজার পিভৃপিতামহের অশেষবিধ গুণের অভিনয় দশনে, 
মুগ্ধ মনে, তাহার শতবিধ রাজাদেশ ও রাজাহ্ষ্ঠানের প্রতি, উন্নততর 
আকাঙ্ষার পরিপূরণ জন্ঠ, লালায়িত দৃষ্টিপাত করিবে, ইহা কিছু 
বিচিত্র নহে। তাই আমাদের সকলের আশা, আকাজ্া, ও 
আশীর্বাদ এই যে রাজা বাহাছুর দিব্যশঙ্কর সুঢলদেব দীর্ঘজীবী হইয়। 
অসংখ্য জনগণের আশাপুর্ণ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বামগ্ডার স্তপ্রতিষ্ঠিত 
গৌরব হুরক্ষিত ও বর্ধিত হইবে । ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, 
কারণ রাজ! সচ্চিদানন্দ ্রিভূবনদেব স্বয়ং যেমন পিতার ন্যায় বিদ্ভাগৌরবে 
অলঙ্কৃত ছিলেন, তদ্রুপ বহু ষত্রনহকাঁরে নিজ কুমারগণেরও শিক্ষালাভের 
সুব্যবস্থ। করিতে ক্রটি করেন নাই। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার, যিনি এক্ষণে 
পিতার ন্বর্গীরোহণ নিবন্ধন বামগ্ডারাজ বলিয়৷ পরিচিত, “সহ রাজ 
বাহাছর দিব্যশঙ্কর সথলদেব সমগ্র গড়জাতের অগণ্য তারফারাজি সদৃশ 
রাজা ও রাজকুমারগণের মণ্ডুলমধ্যে একমাত্র পুর্ণচন্দ্রের স্ায় সুশিক্ষার 
অমল ধবল কীরণ বিকীর্ণ কনিয়! বিরাজ করিতেছেন। রাজা দিব্যশঙ্কর 
কগিঝাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুবুদ্ধি ও স্ুরুচিসম্পন্ন রাজা। পিতৃ- 
পিতাঁমহের পুণাফলে-_ভাহাদের আশীর্বাদে, নৃতন রাজা বামড়ার প্রতিষ্ঠা 
ও প্রতিপত্তি অক্ষুপ্ন রাখিতে প্রী্খপণ বন্ধ ফারিবেন। বিষুশন্মা। নীতি- 
শানে বলিক্কাছেন, “পদ্মরাগ খঙ্গিগ্ধে কাচের প্রাহুর্ডাব অসম্ভব ।” 
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তাই আজ আমর স্তর বাস্থদেবের পৌত্র ও রাজা ত্রিতুবনদেবের পুত্রের 
ভাবী জীবনাভনয়ে সেই পন্মরাগমণির নির্মল ও হ্গন্দর ওজ্জল্য দেখেয়। 
অন্তরে আনন্দ অনুভব করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে শোকের তীব্র জালা 
কথঞ্চিৎ জুড়াইতে পারিব, ইহাই আমাদের আশা। 


শেষ কণা 


এ সংসারে জন্মগ্রহণের ক্লেশ স্বীকার নিবন্ধন অসংখ্যকোটা 
মানবসস্তান নিরাশ্রয় ও অনশনক্রিষট। ছিনবস্ত্রে ও বিষন্নবদনে দিন যাপন 
জগতের লোকের সাধারণ নিয়তি। এই নিয়তিস্ুত্রে গ্রথিত মানবসমাজে 
অতি অল্প সংখ্যক লোক এ জন্মগ্রহণের ক্রেশ স্বীকার করার পুণ্যফলে 
রাজসিংহাসন লাভ করিয়া থাকেন। গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল 
রাজপুত্র বলিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্তি এ সংসারের সাধারণ নিয়ম। তাই 
মানব সৃষ্টির প্রারস্ত হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক ছোট বড় রাবণ রাজার 
আঁবিভাব, অনেক দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়, অনেক আওরাঞ্জেবের অত্যাচার, 
অনেক নিরোর নিটুরত! সম্ভবপর হইয়াছে। আর সেই জন্তই পৃথিবীর 
সর্বত্র কোটী কোটা নরনারীর মর্মস্পর্শী হাহাকার, আর্তনাদ ও অশ্রজল 
ধরণীবক্ষ তপ্ত ও সিক্ত করিয়াছে, এই নিদারুণ বৈষম্যের শরজালে 
জনসমাজ জরজর। 

এই জীর্ণ জনসমাজের প্রাকৃতজনমগ্ুলীর নিত্তজীবন সংগ্রামের 
মাঝারে বিবিধ আধিটৈবিক ও অসংখ্যবিধ আধিভৌতিক ছূর্টনা 
মানবমগ্ডুলীকে আরও বিব্রত করিয়৷ রাখিয়াছে, এই বিড়ম্বনা জালে 
জড়িত মানব সংসারে নানাবিধ রোগের বিচরণ ও তজ্জন্ত লোকক্ষয়, 
শোক তাপ ও মর্মবেদন! মানুষকে নিত্য শ্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। 
এই সকলের উপর আবার প্রবলের গীড়ন, বলবানের বলপ্রয়োগ 
ও ভ্রকুটি মানুষকে মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে। এই শতবিধ কারণ- 
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সম্ভৃত হাহাকার, আর্তনাদ, অশ্রজল সম্বল লইয়া মানবকুল নিয়ত -. 
জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। মানবের জঠরানল নিবারণে এই সংগ্রামের 
সুচনা, অশেষবিধ ত্শ্ব্য সম্পৰ অজ্জনে, নানাবিধ মণিমাঁনিক্য ও 
রত্নাভরণে অলম্কৃত হইবার বাসনায়__লোকের চক্ষে বড় হইয়া দীড়াইবার 
বাসনা ও সাধনায়. এই সংগ্রাম পরিনমাপ্ত। বড়র বড় হইবার 
বাসনা নিয়তই মানুষকে পাগল করিয়া বখিয়াছে, তাই জাতির 
পর নৃতন জাতির অভ্যুদয়, রাজ্যের পর নূতন রাজ্যের আবির্ভাব সম্ভব 
হইয়াছে, আর মানবের ইতিহান তারম্বরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে | 
কত জাতি উঠিল, আবার ধরার ধুলায় মিশিয়া৷ গেল, কত রাজ্য 
গঠিত হইল, "আবার অপর প্রবল শক্তির ক্রোড়ে আত্মবিসঙ্জন 
করিয়৷ ইতিহাসের পুরাতন পত্রে স্থান লাভ করিল, সে সকলের 
সংখ্যা নাই। এই উথান পতন ও জয় পরাজয়ের লীলাক্ষেত্র মানব- 
ংসার প্রাতঃসন্ধ্যা অতিক্রম করিতে করিতে কত যুগ যুগান্তর কাটাইয়া 
দিল। 
মানব সম্তানকে ইতর জীবন হইতে উন্নততর অবস্থায়, জীবনের 
উচ্চ গ্রামে উঠাইবার জন্ত কত শত তন্ত্র মন্ত্র কত শত শ্রুতি স্মৃতি, 
কত শত জ্ঞান বিজ্ঞান, কত শত বেদ বিধান, কত শত বাইবেল কোরাণ, 
প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সকলের সংখ্যা নাই। এই বিশাল 
বিশ্বের জনমণ্ডলীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উচ্চত” জীবন 
যাপনের সংবাদ-_ত্যাগ ধর্খের মন্ত্রবূপে পরিগৃহীত হইয়! মানুষকে উত্তমতর 
উপদেশ দিতেছে প্রতীচাদেশে প্রাচীনকালে মহাত্সা সক্রেটিস ও 
গ্যালিলিও সত্যের সেবায় জীবন বিসর্জন দিয়া চিরপুজনীয় হইয়৷ 
গিয়াছেন। যিশু, জন, পল ও লুথার একই সত্যের সেবায় আত্ম- 
বিসর্জন করিয়া গিম্নাছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে হাউয়ার্ড, 
লিঙ্কলন, দামিয়ান ও বুথ নর সেবার অত্যাশ্চ্যয আদর্শ রাখিয়া 
স্বর্গারোহণ করিয়্াছেন। প্রাচ্যদেশে বিশেষ ভাবে আমাদের স্বর্গাদপি 
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রটিনী 'জন্মভূমি ভারতবর্ষে কি প্রাীন কি আধুনিক কালে, 
নরোত্বম পুরুষাদর্শ বিরল নহে। উচ্চ আদর্শের সাধনা ও তাহাতে 
সিদ্ধিলাভ ভারতীয় আরধ্যগণের গৌরব গাথার অঙ্গীভূত। নারদ, 
শুকদেব, সনক, জনক কল্পিত চিত্র নহে, তপস্তার ফল। ব্যাস, 
বান্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মন্তু ও পরাঁশর তাহাদের মহামহিমাময় 
কর্মশীল যোগজীবনের অমূল্য সম্পদ সকল আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ- 
পুরুবগণের, আমাদের, ও আমাদের পরবর্তী জনগণের স্ুশিক্ষালাভের 
সোপানাবলীরূপে রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শাক্যসিংহ ও 
শঙ্কর, নানক ও শ্রীচৈতন্ত একই তত্বের সমাধানে আত্মবিসর্জন করিয়া 
অক্ষয়কীন্তি অর্জন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কোটা মানবের অমৃতের 
আস্বাদনে সহায়ত করিতেছেন। ইহার! হইলেন, ভারতের এই অসহায় 
মানবকুলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের পথপ্রদর্শক গুরু। আধুনিক 
ভারতের জীবনযাত্রা নির্বাহে ও আদর্শের অভাব নাই। রামমোহন 
রায়, দেবেক্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্চ ও বিজয়কষ্চ একই উচ্চ 
আদর্শের প্রিচর্ধ্যায় প্রাণপাত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইহাদের 
ইঙ্গিতে ও উপদেশে মানুষ চলিতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু কি এক 
নিদারুণ ভাগ্যবিপর্ধ্যয় নিবন্ধন আজ আর দে সাধন। ও সে সাধনার উত্তম 
কল নয়নগোচর হয় না। আজ এই বহুকোঁটা লোকের মধ্যে সে সকল 
মহামূল্য রত্বের উত্তমবিক্রেতা ও ক্রেতার অভাব হইয়াছে। সে গুরুও 
নাই, সে শিষ্যও নাই, আছে কেবল একদিকে জ্ঞানার্জন বিমুখতা, 
ও তজ্জন্ত পল্পবগ্রাহিতা, অপরদিকে অজ্ঞ ও আপরিপকবুদ্ধি 
শোতামাত্র । সে গুরু নাই সে শিষ্াযও নাই। 

তাহার পর ত্রেতার সে অযোধ্যা নাই, সে রাজসিংহাসনও নাই, 
সে রামও নাই, মে কোদগুটক্কারে ধরাকম্পিতকারী বীর রামাম্জ 
লক্ষণও নাই, দ্বাপরের সে ইন্্প্রস্থ, হস্তিনাপুরও নাই, সে যুধিষ্টিরও 
নাই। আর কুরুক্ষেত্রের সে অসামান্ত বীরকুল ধংশকারী কুষ্ণাশ্রিত 
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ভামাঙ্জুনও নাই। তবে আছে কি? আছে পরদার্থ লাভের এ 
যেমন আদর্শ ও গঞ্থ, রাজাদর্শেও তেমনি আছে কেবল আদর্শ ও 
তা! পরিপূরণের উপথোগী পন্া। আজ ইং: এাঙ্জগ ভারতবাপীর 
.সন্থথে ঘে বিরাট রাজানর্শের প্রতিষ্টা: চেন, যে বিরাট 
সামাজ্যের আদর্শ, গর্ধেক্ষীত প্রাচীন ভা ২ কুত্রাপি খুজিয়। 
পাইবে না, আর বর্তমান যুগের এ উচ্চ আদস্: লনা পৃথিবীর আর 
কোথাও গাওয়। যায় না। ইচ্ছা! করিলে, ভারত কুল সেই বৃটিশ 
ভারতের মহাদর্শের ছায়াতলে আপন আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে ও 
ত্বার! বিশাল বৃটিশ সামাজ্ের ও তৎসহ নিজনিজ রাজ্যের ও সঙ্গে 
সঙ্গে অসংখ্য কোটা প্রজ্াবৃন্দের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া 
নিজেরা ধন্ত হইতে ও সাম্রাজোর হুৈশ্্ধা বৃদ্ধি করিয়া চরিতার্থ 
হইতে পারেন। আধুনিক ইতিহাসে সদাগরা ভারতের সম্রাট. 
শক্তির আশ্রয়ে ধানগ|ণিপক্চি দামন্তরাজ স্তর বাস্থদেব ম্ুলদেৰ 
যে সহজ পথে চলিয়া বামগ্ারাজ্যের অঙ্কশোভ! বদ্ধিত করিরা 
গিয়াছেন, দে পথ সহজ সুন্দর ও মম্ূ্ণরূপে অস্গকরণ যোগা। 
সে রাজনীতি বিশারদ বিরাট পুরুবের জাবনতন্ব অবগত হতে এবং 
তাহা হইতে উন্নততর পদ্ধতির পরিচয় গ্রহণে বন্রধান হইতে হয়। 
সেই উচ্চ আদর্শ অঞ্জনের জন্জ এই মহা ান্ঠ মহাপুরুষের যাপিঃ জীবনের 
আলোচনার প্রয়োজন । আর সেই সঙ্গে ইংরেজরাজে শুভনৃষ্টির 
ফলে সামন্তরাজ স্তর বাহ্থদেবের রাজ্য পালন পদ্ধতির অন্তরালে 
রামরাজত্বের আভাস পাওয়া যায় বলিয্াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ 
মধ্য ্রদেশের ইংরেজ শাদনকর্তাগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বংদরের পর বৎসর 
সে রাজ্যপালনের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। 
সম্পূর্ণ 


